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মুীজবর রহমানের ডাকে বাংলাদেশের মহুক্তিযুদ্ধ, বাঙালী অভ্যু্থানের এই 
এ্ীতিহাসক সংগ্রাম, আমাদের সাহত্যে নানাভাবে চিঞুত হয়েছে । প্রবন্ধ 
আলোচনা জশবনন এবং অজন্ত্র কারতা সংকলন বোরয়েছে । [এই ফাকেযে 
সব গম্প-সংকলন বোরয়েছে এক্ষেএে তাদের কথা আম বাদ 'দাচ্ছ, কারণ নব্বুই 
ভাগ গল্পই হল ও দেশের সহি কে 91ননে দেওয়া ] এক মযাজব শত নাে, 
এক 'বাংল।দেশ' সহম্্র চেহারায। দেখা ােনেছে। আমরাও ননে কার-যাদ্দন 
না এই জঙ্গশাহর ববরোিও হামলা, বদ্ধ ভোঁতা নোখের জানোয়ারগুলোর 
মানুয খাবলে খাওয়া শেষ হচ্ছে, তাদ্দনই বাঙালীর থণা আভশাপ প্রাতরোধ 
চলবে । ওপারের বন্দংকের নলে বারূদের গন্ধ মতকাল না শুখোচ্ছে ততাঁদনই 
এপারের কলমই চলবে বন্দুকের মতো । 

জুতরাং আরেকটা সংকলন বেরূলো । ছড়ার । তবে এ গ্রল্থ সম্পূর্ণ আলাদা 
জাতের, আল।দা স্বাদের । 

বাংলাদেশ সংক্রান্ত ইাঙপূর্কে যে সব গ্রল্থ বাজারে বোরয়েছে । সাধারণ- 
ভাবে তা সীমাবদ্ধ আছে বিদগ্ধ সমাজের ছোট্ট সীমানায় । দুই বাংলার ক'জনই 
বা এইসব রাশভারী প্রবন্ধ আলোচনা কিংবা কাবতা পড়ে,বোঝে । কিন্তু ছড়া "". 
এ ব্যাপারটা বোঝে সব্বাই । সাম্প্রীতিক ওপার বাংলার বিভশীষকার সঙ্গে আত্মক 
সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে ছড়া'ই একমাত্র মাধ্যম হতে 
পারে । যাঁরা শাক্ষত পাঠক তাঁরা তো বটেই, যাঁদের অক্ষর পরিচয়ও নেই তাঁরাও 
এর মূল সংরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন । ছড়ার এই একটা সুবিধে যে, ছড়া 
পড়তে গেলে কোনো সংক্ষ বিশ্লেষণের-টিশ্লেষণের দরকার হয় না, এখানে মূল 
ব্যাপারটাই হল মুখ্য, রস উপলাব্ধটাই হল বিষয় । প্রবন্ধের গম্ভীর আওয়াজ, 
আলোচনার মাস্তচ্ক কিংবা কাবত।র দুবোধ্যতা [কোনো কোনো ক্ষেত্রে ] 
এ ময়দানে ব্যারকেডের সংম্টি করে না। তাই 'বাংলার শুখ" লোকসাহিত্যের 
সেই প্রথম রসাল হন্দোবদ্ধ কথামালাতেই 'বাংলাদেশের' আসল চেহারাটা ঠিক- 
ঠিকভাবে শ্রাতাঁবাম্বত করতে পারবে বলে মনে হ'ল। আসলে ছড়া সব 
সময়ই নতুন, এমনাক বত'মানের আধূৃনিকতর সমাজেও । তাই আজকেও 
কোনো আধ্ীনক মায়ের গলায় খনার বচন শুনতে পেলে অবাক হই না, মা 
; সহ পুরনো ঘুমপাড়ানি স্বুরেই ছেলেকে আজও ঘমপাড়ায়, হাদয়-দুলুন 


ছন্দের মেঠো-লয়ে। গুরুদেবের কথায় ফিরে আসি-ছড়া হল-_-স্থান ও 
কালের সীমাহীন রাজ্যে উহাদের বসাঁত। এইজন্যে ঘ্‌মপাড়ানী গান, ছেলে 
ভূলানো ছড়া প্রভাত [শিশু বিষয়ক লোক সাহত্যের মধ্যে দেশ কাল পাত্র 
ভেদের কোনো পার্থকা নাই । মাঝে মাঝে প্রকাশ ও আঁঙ্গকের বাাতক্রম 
থাকলেও মূল সর এক; একটা এক্য ও আনন্দের স্তর আবরাম ঝংকৃত ।' 


হাতহাস ক্লমশঃ পাল্টাচ্ছে £ 

হযতো আভঙকের পটভৃমিকায় এই ছড়া আগামী কাল বাংলাদেশের 
লোকের মুখে মুখে ফিরবে । হয়তো এপার ওপার দু'পার বাংলায় ধ্যান 
থেকে প্রাতধ্থানত হবে আজকের জবালাময়ী 'বাংলাদেশে'র কথা । 
জঙ্গীশাহাঁর ব্যাপারটা তো আজ আর ঢাকঢাকগুড়গুড়ে নেই, সোজা সরল 
ভাষায় চিত হবে হামলাকারী খান-সেনা এবং শহগদ রোশোনারার 1িংবা 
মহাজব ভাইদের জলন্ত অধ্যায়ের কাহনী । 

এইজন্যেই বেছে নিয়োছি ছড়া ঃ 

সাদামাঠা বাংলা ভাব্বায় বাংলাদেশের ছড়া ঃ 


সংকলন বশতে ইদানীং বারবার ঘরে ফিরে আসা একই নামের জাল 
থেকে এবার এক৮ বোরিয়ে আসবার চেষ্টা করা হয়েহে । আসলে লেখা যাইহোক 
না কেন, কাবতার রাজো মনোপলি কবিতা-লেখক ছাড়া ইদানীং সংকলনগুলোতে 
কেউ ঠাঁই পাচ্ছেন না । পাওয়ার কথাও নয়, কারণ কেইবা তরুণ থেকে তরুণতম 
লেখকের ঝাঞ্জগা পোহাবে, তাই ওসব ঝানেলায় আজকাল বিশেষ কেউ মেতে 
চাইছেণ না, এই অচলায়তন ক্লমশঃই ভাঙছে । এখানে অনেক কাব পাওয়া নাবে 
যাদের নাম জন্মেও কেউ কোনাঁদন শোনেননি কিন্তু ছড়া দেখুন, অনেক বাঘা 
কাবির সমপক্ষ । আমার প্রধান কতব্য ছিল প্রথমে ছড়া, পরে ছড়াকার অথণৎ 
বাব। বদ্পূর 1ক হয়েছে জানি না ৩বে এক সারতে সবাইকে বসানোর 
একটা আলাদা আনন্দ পাওয়া গেল । 
আহাড়া 

এই প্রথম একাঁট সংকলন বেরুলো যাতে প্রবণতম লেখকদের সঙ্গে 
তরুণতম ক'বর পাশাপাশি ছড়া সংখোজত হয়েছে । আসলে 'বাংলা- 
দেশের এই চেহারাটা শুধু প্রবীণ চোখে নয় যুবক তরুণ থেকে 


তিরূণতম কোনো বালক-কাবর চোখে একটা ঘটনা কিভাবে চাহ্ছত হতে 
পারে, এটা দেখানোই এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য । সুতরাং প্রামাণ্য গ্রল্থ 
হ'ল কি হ'ল না, কেউ কেউ বাদ পড়লো 'কি পড়লো না এসব তর্কে আম 
আদো যেতে রাজী নই। তবু জানাচ্ছি-বেশ কয়েকজন কাঁবকে 
আমণ্ত্রণ জানানো সত্তেও হয়তো নানান অস্তাঁবধেয় তাঁরা ছড়া পাঠাতে 
পারেন নি। 

এবং 

সেই সঙ্গে বইয়েতে [ঠিকমতো করিদেব সাজানোও সম্ভব হয়নি, তার 
একমাত্র কারণ হল-বোৌঠক স্ময়ে হাতে লেখা আসা ॥ শেষ ফর্মা মেক-আপ 
করার পরেও অনেকের লেখা এসেছে । এ সময়ে রচনা সংযোজনে সম্পাদকেব 
পক্ষে কিছু করার সম্ভব ছিল না, সেজন্যে সচীপত্রে যদ্দুর পেরোছি বয়ঃক্রম- 
অনুসারে কাঁবকে রাখার চেষ্টা করোছি । আর প্রথম দিকের ফম্ণায় কাঁবদের 
আগে পঞ্রে ব্যাপারটা খাঁদ হয়ে থাকে, তা হল কাবতার হুস্য দীর্ঘতা ও কাঁবর 
সঙ্গে ছড়ার লে-আউটের স্তবিধের জন্যে। 

সংকলনে প্রাচীন ছড়াও রাখা হয়েছে, প্রঙখাঁক অর্থে । অথণৎ প্রাচীন 
ছড়ার অবয়বে আজকের বাংলাদেশের ঘটনা চিত্রাঙ্কনে পরিবোশত হয়েছে। 
এখানে দ-ম্টু ছেলে মানে ধরা যায খান নায়ক । যে দুটি ভাই শিবের গাজন 
গাইছে তারা এখন সামানাতম কু পেলে হয়তো বাঁড় মানে পাশ্চমে ফিরে 
যেতে পারে । হয়তো একালের টিক্কা জেহলে ওপারের কেউ তাম,ক খাচ্ছে কংবা 
বুড়ো বাঁড়কে মারা সক্তেও এখন ভাঙা হাতে ছাড় পরাতে চাইছে । এই 
মেজাজেই হাব আঁকা এইভাবে প্রাচীন দেয়ালে আজকের পোম্টার মারা 
হয়েছে । 

এত অল্প সময়ের মধ্যে ছবি আঁকানো থেকে সুরু ক'রে সব কাজ শেষ 
করতে হ'ল, তাই ব্রটি থাকা অস্বাভাবক নয়, তবে এসব ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
যেখানে একটা আদর্শের ব্যাপার সেখানে অজ্পস্বজ্প ত্রযাট-বিছ্যাতি উৎসাহ? 
পাঠক ক্ষমা করে নেবেন এটাই আশা করতে পারি । 


এ বই বন্ধ্বর রদ্রেন্দ সরকারের সহফোগতা ছাড়া বেরুতো না। 
তার সঙ্গে আমার সম্পকণ ধন্যবাদ জানানোর নয় । 


শান্তনু দাস 


অখণ্ড বাংল! 
ঢাকা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, কিশোর- 
গঞ্জ, টাঙ্গাইল, মীাপুর, ফরিদপ,ৰ 
মৈমনাসং, বরিশাল, ২৪ পরগণা, 
হুগলী, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণা | 


বাংলাদেশ 


? পশ্চিম | 


অনদাশহ্গর রাখ প্রেমেন্্রা মএ বি দে 
৩৩ ৩৩ ৩০ 
দাক্ষণারঞন বন পরমান*" স্রস্বতাঁ 
৩৪ ৪৬ 
হরপ্রদাদ মব্র দনেশ দাস মণীন্দ্র রাখ 
৮৯ ৩৫ ৩৬ 
সুভাষ নুখোপাধ্যায় গোপাল ভৌমিক 
৩৬ ৩৮ 
মঙ্লাচবণ চট্টোপাধ্যায় ভবানী 
৩৯ 
শুখোপাধ্যায়  আময়কুমার 
৪0 শর) 
ণীরেন্্নাথ চকবতর সুশীল রায় 
৩৫ ৩ 
আমতাভ চৌধুরী জগন্নাথ চক্রবত 
৩৭ ৩৮ 
সুধীর করণ স৩ণকান্তড গুহ চিত্ত ঘোষ 
9১ ৪২ ৪১ 
এনোজিৎ বন্গ সদ্ধেবব সেন শিশিল 
৪৩ 9৩ 
কুমার গ,”ও প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 
96, ৪$ 
রমেজ্্রনাথ মাজ্লক নুকুমার বায 
৪৫ ৪৬ 
ধর সন্ভোষকুমার আঁধক্কারী জ্যোতমগ্ন 
৪৮ ৪৭ 
গঙ্গোপাধ্যায় আনলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
৪৮ ৪৯ 


সেন 


৮চ] [হি] 


আনন্দ বাগচী সুনীলকুমার নন্দী শঙ্খ 
৫0 ৮২ 
ঘোষ তরণ সান্যাল 
৬৫ 6৫১ 
গঙ্গোপাধ্যান শাভ চট্রোপাধায় 
৫২ ৫৩ 
দ.গণদাস সবকার তুষার চট্টোপাধ্যায় 
2৭ ৫৬ 
ফাণভূষণ আচার্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
৫৩ ৮৬ 
সমরেন্র সেনগুপ্ত দিবোন্দু পালত 
৫৪ ৫৪ 
আমি৩।ভ দাশগহঙ  প্রণবকুমার 
৫ 
ন.খোপাধ্যায় নির্গলেন্দ 
৫৫ ৬৪ 
নাকেতা ভবদবাত সুনীল বস্ত কাতিকি 
$৭ ডে 
ঘোষ সরল গুহ রমেন দাস সামসুল 
৮২ ৬৪ ৮১ 
হক শান্তকুমার ঘোষ আজতেশ 
$৮ ৬৫ 


স্নগল 


গোতম 


বন্টোপাধ্যায় সমীর রক্ষিত গৌরাঙ্গ 
৫৯ $৯ 
ভৌমিক কানাইলাল চক্রবত+ 'িবশম্ভু 
৬০ ৬০ 
পাল জয়ন্তী সেন পলাশ মিত্র 
৬১ ৬৩ ৬১ 
কবিরুল ইসলাম উষা ভষ্টাচা্ 
৬২ ৬৬ 
আময়কুমার হাট প্রা ঘোষ 
০১ ৬৭ 
অসীম সেনগুগ্ত শঙ্কর দে পাবত্র 
৬৮ ৬৮ 
মুখোপাধ্যায় গণেশ বঙ্গ 
৬৭৯) ৭0 
মিত্র শাশর ভট্টাচার্য রদ্রেন্দ; সরকার 
৭১ ৭২ ৪২ 
আমত বসু কুমকুম দে সত্য গুহ 
৭5৩ ০৩ ৭৬ 
সমীর দাশগুপ্ত দেবী রায় তুষার রায় 
৭9৪ ৭8 ৭৫ 
মৃণাল বস্গচৌধুরী সাধনা মুখোপাধ্যায় 
৭৫ 5৬ 
মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অরুণাভ 
৭৭ 


ভু০৩া 


দাশগুপ্ত আ্ুকোমল রায়চৌধুরী 
6৮ ৭10 
অগরেন্দ্র চক্বতাঁ অশোকরঞ্জন রায় 
৭৯ ৮০ 
প্রদীপ রায়চৌধুরী জগত লাহা 
৮০ ৮৯ 
মুখোপাধ্যায় 
৮১ 
মুখোপাধ্যায় 
৮৩ 


আময়ধন শুভ 
তুলসাঁ মুখোপাধ্যায় 
৮৩ 


৮৫ ০১ 
জামাল স্রাপ্রয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীল 
৮৩ ৮৪ 
হাজরা রেণুপ্রভা দাম স্বাতী চক্রবতী 
9 ৮৪ ৮৫ 
মত্দাজ--লপ্গগ শপ্রা আঁদত্য কমল 
৬৩ ৮৫ 
সাহা মৃণাল চট্টোপাধ্যায় প্রভাস সেন 
৮৬ ৮৬ ৮৭ 
অজয় নাগ সহামতকুমার ঘোষ তমাল 
৮৭ ৮৭ 
চট্টোপাধ্যায় অরুণ রায়চৌধুরাঁ অনন্য 
৮৮ ৮৮ 
রায় বেণী মজুমদার 
/৮ ৮২ 
ভট্টাচা হারপদ পাত্র শান্তনু দাস 
৬ ৪১০ 


জ্যোতিম'য় 


৪১০ 


বাংলাদেশ 
| পূর্ব) 
আল মাহমুদ নিমলেন্দ; গুণ কামাল 
৯২ ৯৪ 
মাহবুব গোলাম সাধ্দার 1সাদ্দক 
৯৩ ৯৩ 
আসাদ চৌধুরী 


৪৬ 


স্ব গ হহাাহভলা। 





এক বাঘের নাম তা । 
বড় [নল খে তা ॥ 

“এক বাম একি বাশ ॥ 
এক বাহছের নাম ভশ্গাবেকর হী টি, 
জাভবল চাবাকস মহা মহা ॥ 

এক বাদ এক বাধ । 
এক বাতের নাম আহ দই ॥ 
শোয়া মায়া খাই ছু 

এ বশ এক বায । 
এক বাতের নাহ নাল :, 
বন্দ মাঝে বামলা । 
এক বানের নাম লাতভুহক্র লতি. 
ছহহুতার মাব্রয়া আনলো আতিল্র 
এল বাসেত কক্পাতেলে ফোঁটা, 
িল্রাঙাম মাবিয়া আনত ললোটো । 
«চ ব্যত্বেল্ নামে এ কিন 
ক্ষত ছ্ালল ঢেকে | 





তাঁতির বাড়শ ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা 
খায় দাক্স গান গায়, তাইরে নাইরে না । 
স:ব্হাদ্ধ তাঁতশর ছেলে কুব্দাদ্ধ ঘনাল, 
আক্রাবাড়ী গনয়ে তাতিশ ব্যান্ডের ছা মাল্ল ॥ 
আজ ডেঙ্গা কাজ ডেচঙ্গা মধ্যে ধনেখান্, 
যেখান হ'তে এল ব্যাঙ ছোন্দ হ্যজার ঢাল । 
হুগাগলর সহরের ভাই ব্যাঙের অভ্ভাব নাই ; 
যেখান হতে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই ॥ 

তা নাতা নয়া তাঁত 5ছলল মাঁনর হাটে, 
একটা ছল কোলা ব্যাঙ আগাীলল পথে । 
সাতানাতা নয়া তাঁতশ উাঙল শহাক্সা ভালে, 
একটা ছল কোলা ব্যাঙ মারল লাখ মুয়ে । 
ব্যাঙের লাথি খেকে তাতিন বাক্স গড়াগাড় ঃ 
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ উল পি হের উপর চাঁড় । 
পায়ের চান বোকা তাঁতী করে হাইফাই, 
নামার না মার মোর তাঁতিনলে গোঁসাই ॥ 


৮১৪] 





রে 


বাহ্ম-্লা ছুটে ভ্ভাই 

[ম্পালের শ্াাজ নল শাই 
একী ছুটে পাকসত্না পেল 
বাড ফিতর যাই 


ওাদ্যা “পক বাকা চ্হাই 
ভ্বাহ্গাা দু ভ্ভাই শ্াাভ্কলা শা 
শহশাভ্কন্ব শানে ততললাত্োভ্াা বা 
“াউরৃত্ শ্াাইতো শালা হুল লগা 1 


ত্থোল। বহাল পাজ্ডা শভুভবল 
বনগাঁ এল তদেশেে 

লুল বালিতে ধান তেখেয়েতছ 
্বাভ্রকনা দেব কতজন 

শালা ফুল বাল স্কুল 
শ্বাতকনাা তেব লি 

জ্বাল লুট 1 সললহল লজ 


হাহাডি তিিতৃশি ছি, 


[৯৬ 


শ্ স্পা 





“লাউলের বৌলো সাধান্ত ' ক কি খাইতে সাধ 2. 
“ঘরের ছাইচে নলভোগ 1ম, তাই খাইতে সাধ ।" 
'লাউলের বৌলো সাধাল্ভ ! ক ক খাইতে সাধ 2, 
ঘরের ছাইচছে কাজলা ছিম ; তাই খাইতে সাধ ।” 
'বরইর অন্বল কড়কড়া ভাত ॥ লেমুপাতা পান্তাভাত ॥ 


মাইনকা যাব নাক তুই রামঠাকুরের নায়, 

ইলের কচু বলের শাক রাইন্ধ্যা থুইছি ঘরে, 
এমন সময় খবর আইলো মাইনকারে মিছে বাঘে । 
ও মাইনকা আয়, 

আর যাঁবান রামণ্তাকরের নায় ॥ 


৮৯৬, 





টাইলো ট-য়ান 

খইলসা মাছের বোয়ান । 

মামা দলে খইলসা মাছ, তারে নিল চিলে 
1চলের লাগাল যাদ পাই 

ঘাড় ভাইঙ্গা রক্ত খাই ॥ 


হরম বাব খড়ম পায় 
লাল বাব জুতো পায় 
চল লো বাব ঢাকা যাই 
ঢাকা শ্িয়ে ফল খাই 
সে ফলে বোঁটা নাই ॥ 

টি 


[দাদ লো [দাদ একটা কথা 
ক কথা 2 ব্যাঙের মাথা 
ক ব্যাঙ 2 সর ব্যাঙ । 
ক সরু 2 বামন গর । 
ঠক বামন 2 ভাই বানন । 
[ক ভাট 2 গাুয়া কাট 

“ক গয়া 2 বিফ গা 
কাাবফ 5 সোনার বফ । 
[ক সোনা 2 ছাই সোনা । 
তার অধেকি ভাগ নেনা ॥ 


ভাঙ্বা নবর়ে করব ক 2 
তোর ভাগ তোরে দি | 


[১৭] 





আশাভ্মস বাহ্গাডুঞগম ঘোড়াডুম সাজে ॥ 
ঢাক মৃদং কবির বাজে ॥ 

বাজতে বাজতে চলল ডাল । 

ডাল শোল সেই কমলাপহুলি ॥ 

মলা পহীলর িয়েটা ॥ 

হক্ব মামার [বরেটা ॥ 

আসাম বক্র হাট যাই 

গাুয়া পান 1 কনে খাই ॥ 

একটা পান ফোপিরা ॥ 

মায়ে ঝয়ে ঝগড়া ॥ 

কাঁচ কাচ কহমড়োর ঝোল ॥ 

ওরে খুকও শা তোল: ॥ 

আম তো বহুট নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে ॥ 
হলুদ বনে কলুদ ফুল 

তারাল লালে টগর ফুল ॥ 


৪ 
হেলেণ্ডা কলহমশী লক. লক করে £ 
বাজার বেটা পংখশ মাবে। 


ওরে পতখন জোড়া মিল 
সোনার কটরা বুপার্র ?খল ॥ 


[৯৮] 





বাবশীখওভ্লা কপিল ভাই, 
শউকুকিত্া কষকাভাা ০!মু্ক খাই ॥ 
শ্বাইক্ক হ্বত্ল্র ভালো শ্বাই 
এ।াজ্ন্যা হত্যা ল্াভ্ডীতি আই ॥ 
লালা ব্রইক্সা -ক্লাই জা, 

শ্যাভ্কশা লাইললাল মন্ডাইল্াা । 


ছাল হেলা বাতিক 

কহ যাস ! 

মান্নার বাড়ল ॥ 

শু্রাত্ে হান ? 

বালব আঙাল্ত, 

নমাকন লাঙল 

নাল কি ॥£ 

আযান শোভা, 

শব ছোড 26-াহ্র্ শীত ॥ 


[১৯ 


২৯ 


এন 


2 








ছা ধবল কটা ধক, 

বানন্া বাড়নসল্র পলা ধর । 
সুজা হাত বজ্লাব চাক, 
ওকে “পুজা বাকা ভাক ॥ 


ভাই মাস যুদে 
ও তালা শাহখ তে 
তন্ন যাক হাতত দে ॥ 
ভার মত তার ওয়ার 
ন্াাহই তকেউ নাই আব । 
এই উড়ে কাশ ॥ 
ুম্পমন শান্ডা 


বাড, আড় আড়, 
কা মারব বাড়সু ॥ 
পপর যাব ঘর 

এক কাববে পির ॥ 


(২০ 





বুড়া আমাক মারছে 
আঙুল আমার ভাঙছে । 
ভাঙ্গা আউহবে আমার 
আংটি পরাইছে 
তোনমনা হাইস্য নান্গো বাবত্রা 
বুড়া আমাম মাকে 


বুভ্ডা আমায় মারছে 
হাতি অমোর ভাক্ষছে, 
দেখ আমাল ভাগ্গা হাতেও 
পণ পরাহার্ছে এ 
তাোমক্লা হাইলস্নাছো বাবছর। 
বুড়া আমাম লালরছে ॥ 


বুড়া আমান মারছে 
“ও আমার ভ্াক্ষছে 
দেখ আমান ভাঙা পানে নপক পন্বাই ছে 
ততাম্সল্লা হাহজ্ত লা শো বাবলা 
বুড়া আথারা মআান্িছে ॥ 


[২১] 


বুড়া আমাক ম্বারছে, 
কোমর আমার ভাঙছে 
ভাঙক্ষা কোমন্ে আমাল বা পাইছে ॥ 
তোমরা হাইন্নয না গো বাবলা 
বুড়া আমায় মারছে ॥ 


বুড়া আমায় মারছে 

চুল আমার কা?টিছে 

কাটা চুলে দেখ আমার ঝুমকা পরাইছে ॥ 
বুড়া আমায় মারছে 

গালা আমান কাটছে । 

দেখ আমার কাটা গলায় হার পবাইছে 


[ভহ-ছ খেলা আচ্ছা খেলা ॥ 
দম্পটা বাটা মাইব্তা ফেল 
দম্পটা বাল্রটা এং চেং 
কুড়ালে ক্বাটলা চেং 


[২] 





বড় বেট পেট কাটে 

মাশ্গাুন মাছে ক্নল্ 
সব তেবটোারে বলে শদব 

বড় বেটা চো 


হ্ম-তাাহম-ন্বা বরকে, 
শগম্পা-কজ্লা তাল বেলা ॥ 
ভ্ভানল্ম ফলন যত পাও | 
শেড ভল্পে তিভ খাত ॥ 
খাই জা দ্াাইলর কাঁচা যত 
রক্ত করে উল 


নদ বে মম্পা ভান । খন, 
ভান্মায শীদললাম্ম বাড়ি । 
হুশ্চ্যম আম্পা চলললতা যালে 
বোনা দুশমন বাডস & 


( ৩০] 


ছল ঠা 


8: 





ক? কাঁচি পালাঁক গুলো | 
তান ভেতন্ে দুষ্টু গালে 
দুষ্ট-ুপদেক পাড়া যেয়ো না । 
ওদের দেওয়া পান খেয়ো না ॥ 
স্বানেতে মোৌবনি বাটা 

স্কুনেলেতে চাবি আটা 

স্কুলেক জল চান্ধ । 

ণখধড়কল পুকুর বন্ধ ॥ 


াশ্ট বোটে কাকা তোক্ট 
ছান্ব টহল টেজ্টা £ 

তুই বেঠো তাপ হাজি 
চোখে হাত দলে শো স্কভ। 


দশ »» এপ 





ছেলের বাপ 2--কাম বাগাইছি বারে 
আর কার বাপোকে ডর 2 
ঘ্যাগার € গলগও ) কাপড় খুইল্যা বেট, 
্ষণর কবুল (খা) কর 
মেয়ের বাপ ৪- যে কথাটা কাহলেন ?বহাই 
সে কথাটা মান, 
মোর বোটরে যে িন্না 'দিল।ম 
দুই চোখ তার কান । 
আজ বুঝবেন না বহাই 
বুঝবেন কাল, 
হাত ধইব্যা পার করতে হবে যখন 
বড় বড় আল । 


[২৬] 





সার শা পা 


সাতি সলতনন্কে হাক্ষান্ 'নয়ে বাক, 
আশ 'ঘাটে-_- এ বলে দোখ । 


উদ বিড়াল উদ্দ্‌ খা 

স্বামশ ন্েত্খে সতলন শা 

অশাখ তল্লামস বাস কার । 

সাত -্তশসনের স্াযতি কোহ্ডা 
শব ম্বান্ধে অভ্ভভলের ক্োোটো 
অশ্ুভবের কোটা লক্ডে চত্ডে 
সাত সতননরে পহাভকমা মারে ॥ 


মুখে কম থাকো থাকো 
প্শাক্ে তাবে লাখ 
চোরা কুট মের বাত & 


[২৩] 





ঘন দুধের হানা 

সবাই বলে দেনা দেনা 

দিলে ঘে মোর ঘর চলে না 

সেই কথাটি কেউ বোঝে না ) 
সাম লক্ষণ দুই বাই ভোই ) 
পথে পাইল মরা গাই (গর: ) 
সাম বলে খাইয়া খাই, 

লক্ষণ বলে নয়া যাই । 


[২৭1 





হাতে লাশ কান্ধে বাশ, আম আইলাম কাঁলদাস, 

বাঘ মার বাঘাঁন মার, ভৈষ ভালুকের মুণ্ডু ছিড়ি, 
ঠাডা জিলাঁক দুই হাতে ধার । 

আসমানে লাঠি, জাঁমনে কাটি, পরবতের মাথায় লাথি, 
হাতশর কাঁধে রাম দা ধারাই, আম বাঙ্জারামের নাতিরে, 
আম বাঞ্কারামের নাতি 


চি চাটকা আমের বোল 
শাছে উঠ মার শোল 

শোলেষ কপালে ফোটে 
শখেড়ু মার গোগো গোটা 


জিত পাট জতোক্া 
আ সাথে খেলোক্ষা 


[২৮৭ 





কত পোড়া পুড়লা শো আজলাহ্‌, 
পুড়ইয়া করলা ছাই ॥ 
কার কাছে করবাম নালশ ; 
জানা ত আব ন্যাই ।। 
সুখ কর গো প্তের বউ £ সহখ তোমার দিছে । 
এই সুখ আল আমার ডাকাইতে লইয়া গেছে ॥। 
এই কপালে ছিল আমার দুধ ভরা থাল 
এই কপালে আছিল আমার তোঁকরে ভাংতা গাল ॥ 


7২৯] 





চি 


মা শো মা দুইগা চাইল ভাজজ্যা দে । 

এই চাইল খাইতাম না, কলহসশী  কননতা দে 

কলার ভিতরে ডোবা সাপ £ 

কলম কলম করে ॥ 

মামুগ বাড়লর গোপ্পাই দয়া হইল মাছ যায় । 
হইল মাছের লেক্ষুর দয়া হইল মাছ যায় । 
হইল মাছের লেক দিয়া বউ আনতাম যাই ॥ 
বউগ্বের ঘরে ছেড়া অইছে নাম থুমত্রীক । 

আশহকনর আল সদাশর 

টপ দয়া লেদা বাহ কর । 

ভেড়া ভেড়শ পার কর । 


৩০৭ 


শাক ফ্ন্্পণ 
[ পশ্চিম ] 


বঙ্গবন্ধু 
অন্নদাশক্কর লায় 


বঘতকাল রবে পদ্মা যমুনা 
গৌরী মেঘনা বহমান 
ততকাল রবে কাত তোমার 
শেখ মীজবর রহমান । 
দিকে দকে আজ অশ্রুগঙ্গা 
রক্ত গঙ্গা বহমান 
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয় 
জয় মুীজবর রহমান । 





মান্ট-মাট বাংলা দেশ 
প্রেমেজ্জ মিত্র 


কামান, বিমান, 
তার সঙ্গে ট্যাংক ও । 
সেই গম্োরে ক'শো যোজন 
ডিঙিয়ে বাড়াস ঠ্যাং তো! 


বাংলা দেশে ভিজে মাটি, 
নরম মাটি মিষ্টি মাটি । 

আঁচড় কামড় দিতে এলে 
জানিস কেমন দাঁত কপাট ? 





জঙ্গী জুলুম চালাস যুত জবর, 
তোর সঙাঁনেই খহড়সনজের কবর । 


[৩৩] 


কতোবার এল কতো না দসন্ম 
বিধুঃ দে 
কতোবার এল কত না দপদ্য ! 
কতো না বার 
ঠগে ১প্গে হল আমাদের কতো 
গ্রাম উজাড় 
কতো বৃলব্ীল খেল কতো ধান, 
কতো মা গাইল বর্গ'র গান 
তব বেঁচে থাকে অমর প্রাণ 
এ জনতার-__ 
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝ, 
তাঁত আর কামার । 


4০ 


[৩৪] 


/ 





2) 


নজে বাঁচলে 
দক্ষিণারপ্রন বস্তু 


জঙ্গ' ইয়াহয়া 

ভুট্টোটাকে নিয়া 

ঢাক্য় আইস্যা সল্লা করে, 
তা-ীধন-ধিন ধিয়া। 


[িন্তু ক যে হইলো, 

সবই বাঁঝন গেলো ; 

পলা-পলা রব উইঠ্যাছে 
[বগড়াইয়া যায় হিয়া ! 


পাঁকস্তানী মিঞা 

জঙ্গলণ ইয়াহিয়া 

ঢাকার থকা উইড়া পলায় 

ট্রাপ ফিক্‌কা দিয়া ; 

ভুট্টোও ধায় পিছে পিছে 
আন্ধার মাড় দিয়া 
জান বাঁচাইতে গিয়া ! 


লাঁথ 
দিনেশ দাস 


পাকিস্তানী বিমান গেল মাথার উপর দিয়ে, 
বাংলাদেশের মিছিল'পরে ধরল ছায়ার ছাতি। 
গাঁয়ের মোড়ল লকাঁড় তুলে 

সেই বিমানের নাগাল পেল নাকো, 
মারল জোরে ছায়ার'পরেই গোদা পায়ের লাথ। 





সেই ছায়াকে লক্ষ্য করে মিয়ার সঙ্গী সাথী 
একটি ক'রে রাখল শুধু নণ্ব পায়ের লাথ ॥ 


পালাও 


নীরেজ্দনাথ চক্রবর্তী 


আঠারো গন্ডা ঘায়ের জবলায় 
জবলবে জঙ্গী খ+। 
বাংলার বাঘে যদ কামড়ায় 
রক্ষা থাকবে না। 
তাহলে পালাও, ঘরে ফিরে যাও 
খাও ভুষ্টা ও ভিন্ডি 
পিন্ডিতে বসে চটকাও কষে 
পাকিস্তানের পাল্ডি। 





[৩৫] 


বাঙলা দেশের আজব কান্ড 
মণীন্দ্র রা 
গান জ.ড়েছে কামান ছহড়ে 
ভস্মলোচন 
বোমারা তার দোহার । 
1হসেব ছিল--যুদ্ধ হবে 
কেতাম্যাফক 
বারুদ এবং লোহার । 


মাঝ আকাশে আগুন লেগে 








জঙ্লছে সেই 
পাকীস্তানী ফানুস ! 
বাংলাদেশে আজব কাণ্ড 
শক্ত বৌশ 
লোহার চেয়ে মান'ব ! 
পারাপার 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
আমরা যেন বাংলা দেশের 
চোখের দুটি তারা । 
মাঝখানে নাক উচিয়ে আছে-_ 
থাকুক গে পাহারা । 
দুয়োরে খিল । 
টান দিয়ে তাই 
থুলে দিলাম জানলা । 


ওপারে যে বাংলা দেশ 
এপারেও সেই বাংলা ! 


[৩৬] 


নরম মাঁট বেজায় গরম 


জুগীল রায় 


৯ 


নরম মাটির দেশে এসে 
আছি পরম মৌজে 

ভাগ্যে মোরা নাম লেখালাম 
ইয়াহয়ার ফৌজে 


দেশের মাটি নরম বটেই 
মানুষরা সব পোল্জ, 
মশকরাতে মন বসে না 
বশ করা তো শল্ত ! 
পুরুষপানুষ গজে বেড়ায় 
মেয়েদেরও মাঁজ বেজায় 
কে ভেবেছে চোখ রাঙাবে 
এদের ঘরের বো যে! 
মশকরা কি করব না হে 
বৃথাই এলেম ফৌজে ॥ 


৬ 


শি 


ওখান থেকে ছহড়ুলে গোলা 
আমবাগানে পড়ল, 

নারানগঞ্জে রমনার মাঠে 
তাথাম মধ*কুল ঝরল । 

ইসলাম আবাদ ক'রে ক'রে 


ইসলামাবাদ গড়ল । 
আমার মুলক আমার জামিন 


আমার না? এতোরলো! 





আপাঁন নাক 'বাঙলা" খান 


অমিতাভ চৌধুরী 


এই যে, ইয়াহিয়া খান 
জাপান নাক 'বাঙলা' খান 
বাঙলা খেলে, ডবল খান । 
বাঙলা হ'ল খান খান 


৩ 


ওরে ঈশ্বর, ওরে আল্লা_ 
হাল নাকি কানে কাজলা । 

দিন দুনিয়া ঝাল্লাপাজ্লা 
শলতে পাস নে, কানে তাজ্লা । 
ঝড় তুফানে মাঁঝমাজজন* 

চিজ্লা চিজ্লা । 


[৩৭] 


হটিয়ে দেওয়া যায় না 
গোপাল ভৌমিক 


আচ্ছা বাবা, বাঙলা দেশে 
হামলা করে কারা 2 

হাঁটিয়ে দেওয়া যায় না তাদের 
দিয়ে ভীষণ তাড়া ? 

বাঙলা দেশের মানূষগ্যাল 
ভালো বলেই বাঁঝ 

ঢাল তরোয়াল ছাড়াই লড়াই 
করে সোজাসুজ 2? 


তোমরা তো সব মুখে বল 
“জয় বাঙলার জয় !' 
অস্ত্র হাতে এগিয়ে যেতে 
এতোই কেন ভয় ? 
বাঙলা দেশের মানূষগ্যাল 
যায় যাঁদ সব মরে 
ক আর হবে “জয় বাঙলা' 
চেচিয়ে সমস্বরে ? 








তালাক 

জগন্নাথ চক্রবর্তী 
মস্ত পাঠান ইয়াহয়া নাচতে লেগেছে 
কে দেখেছে কে দেখেছে ভুট্টো দেখেছে । 
মুজবরের লাল লাঁট ছ'ড়ে মেরেছে 
বুড়ীগঙ্গায় নরমুন্ড ভেসে উঠেছে 
শিলাইদহে গুরুঠাকুরের বড্ড 


লেগেছে । 


বেতার যোগে তালাক পড়ে 
পাঠান ইয়াহিয়া 


ঢোকুসকুস বাজনা বাজে 


ছাড়াছাঁড়র বিয়া 


[৩৮] 


বরিশাল 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 


এক-যে ছিল ছোট্ট ছেলের বারশাল 
্মতির নূপুর ঝুমুর দুপুর তারিখ 
সাল 


গলায় হল:দ নদীর মালা সুবিশাল 
বেরোয় ?িয়ে সবুজ বনের বারশাল 


সকাল আসে গায়ে রোদের পশম শাল 
পায়ে পায়ে ছোট্ট ছায়া বারশাল 


ইঞ্কুলে যায় মাঠে খেলায় সাতসকাল 
ছোট্ট ছেলের সঙ্গী দ.স্ট বারশাল 


ঘোলা স্রোতের ঘার্ণ তব কী-উত্তাল 
আগ্নযৃগে নাশির ডাকের বারশাল 


স্বদেশ-স্বদেশ ক'রে মিছিল টালমাটাল 
ফাঁসর চেরাগ মুখ দ্যাখে তার বাঁরশাল 


রূপশাল ধান স্তন্যদানে ইন্দ্রজাল 
নারকেলের চামর-হাতে বারশাল 
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কোথায় গেল, কোথায় ছেলে, কই 
সেকাল 
কতকাল রে ছিল কোথায় বারশাল 


আজকে হঠাৎ দেশান্তরের পঙ্গপাল 
উড়ে এসে বসল জুড়ে বারশাল 


শস্য চিতাভস্ন হা-হা মাগ-জাঙ্গাল 
তালস্রপাঁরর রক্তাঁশখা বাঁরশাল 


রক খালি রক্ত স্মতি স্বপ্ন লাল 
লক্ষ নদীর রজদনানে বরিশাল 


রক্তে বাঁধে রাখী রাখীর রঙগ্ালাল 
দরের মানুষ জাগে_ জাগায় বারশাল 


বূকের মধ্যে দাপায় বাংলাদেশ দামাল 
বূকের মধ্যে ভূগোল-ভোলা বাঁরশাল ॥ 


[৩৯] 


বাংলা দেশের ছড়া 
ভবানী মুখোপাধ্যায় 


ধ্‌ ধ্‌ এই বাঙলায় 
বুলবুলি ধান খায় 
খান সেনা গান গায় 
লাখে লাথে জান যায় । 
লাগলো আগুণ 
লাগলো আগুণ 

ঠক ও পাতক 

কযাই ঘাতক 

এবার সবাই 

হবেই জবাই । 
ইয়াহিয়া পালোয়ান 
গায়ে দিয়ে আলোয়ান 
বলে ওরে আলো আন 
আজ বাঁঝ যায় মান। 





বাংলা দেশের ছড়া 


করাচীর কাছাকাছ অমিয়কুমার সেন 
করো যত নাচানাচি মায়ের বুকের সুধা দিয়ে 
শেষ হবে এই দিন গড়া মুখের ভাষা, 
ঘাড়ে বসে রবে জন। স্ধার সাগর করবে শোষণ 
মোঘল পাঠান হদ্দ'হ'লো দুঃশাসনের আশা । 
পাশা পড়ে তাঁতী সাত কোট মুখ গজ ওঠে 
বাংলা দেশে হামলা করে রও দূরে বেইমান, 
চোক্ষস খাঁর নাতি মুখের ভাষার বেইজ্জীতি 
মায়ের অপম্মান | 


সুধার সাগর বুকের রক্তে 
আজকে লালে লাল, 

কোন অগস্ত্য পান করে এই 
সমুদ্র উত্তাল । 





[9০] 





কে জাগেরে কে জাগেরে 


সুধীর করণ 


এপার বাঙলা ওপার বাঙলা 
মধ্যখানে চর । 

তারই মধ্যে জেগে আছেন 
মহান মজিবর ॥ 


পদ্মা আমার পদ্মা রে 
কণ“ফুলী মেঘনা রে-- 

সাত দাঁরয়া তের নদীর পার থেকে 
দাত্য-দান। দচ্ছে হানা ; 
বাঙলাদেশের কোল থেকেন 
[ছাঁনয়ে নল রক্কে মাখা বাচ্ছাকে 
মাগো তোমার কোল থেকে । 


হন্যে এরা বরগন রে 
চারাঁদকেতে ধর ঘিরে । 

ধান কোথা রে কোথায় চাল 
বুলব্দীলরা হেই সামাল । 
মারতে ঘাঁব বুলবুলি ? 
ঢিল ভরে নে এক ঝাল । 
খাঁঁসাহেবের ঝু*-টি 
ছ'ড়বে হাজার মুঠি । 


এপার বাঙলা ওপার বাঙলা 
মাধ্যখানে চর । 

কে জাগেরে, কে জাগেরে 
জাগেন মজিবর । 

এক নয় রে দুই নয় রে হাজার 


মহাজবর। 


লালকমল না নীলকমল 2? 
লালকমল । লালকমল ।' 
পালাব তো পালা 
গলায় দাঁড়র মালা ।. 


মেঘনা রে মেখনা 


চিত্ত ঘোষ 


হিজলে ও হায়ানিনে 
রাগে রী রী রোদ্দুর 
পুব থেকে পশ্চিমে 
রক্ত সমদ্দুর | 


নদী নালা রক্ত রে 
জলমাট রক্ত 

বুক ভরে বৃষ্টি 
ভালোবাসা বল 
বম্টরে বৃষ্টি 
মেঘনা রে মেঘনা 
শিকড়ের মুখেতে 
ব:্টর তৃষ্ণা । 
[হজলে ও ছায়াঁনমে 
রাগে লী রী রোদ্দুর 
পুব থেকে পাশ্চমে 
গন্ত সনত্দ্প,র ॥ 





[৪১] 


বাংলা সোনার বাংলা 


সতীকান্ত গুহ 





বাংলা, সোনার বাংলা আমার সবুজ বনের টয়া 
ছেলেবেলার সে এক সোনার দেশের খবর নিয়া, 
এসোছল সবুজ বনের হল:দবরণ টিয়া । 

খবরটা সে সত্য খাঁনক, খাঁনকটা রূপকথা, 
মাঁটর ইতিকথার বুকে যাদুর কণকলতা । 


মায়ের চোখের চাওয়ার মতো 'স্নগ্ধ নদী বিল, 
চেনা মি্টি মেয়ের মতো চাঁদের মুখে তিল । 
সর্ষে ক্ষেতের সোনালী ঢেউ, বকুলতলার পথ, 
নদনর বুকে তিনটে শুশুক, আষাঢ় মাসের রথ । 
সব মালয়ে সব জাঁড়য়ে সোনার দেশের ছবি, 
এই ছাবিটাই নানান রঙে আঁকেন নানা কাব । 


সেই সোদনের য়া 

সোনার দেশের আরেক পালার 

খবর এল নিয়া । 

রূপতড়াশের পাশাবতা দান ফেলেছে শেষে, 
রাক্ষসেরা জোট বেধেছে বাংলাদেশে এসে, 
লালকমল আর নঈলকমল ও সঙ্গী ছিল ঘারা 
বনবাদাড়ে ফিরছে সময় হলেই দেবে সাড়া ; 
সোনার দেশের কীর্তিনাশা রক্তে লালে লাল, 
“জয় হবে, জয় তবুও'' বলে, “আজ না হলেও কাল । 
জয়ের কথা সত্যখানিক, খানকটা আশ্বাস 
দুই মালিয়ে ভাবী যুগের জয়ের হীতহাস । 


বাংলা, সোনার বাংলা আমার ! গঙ্গাপারের টয়া 
ওপার কাঁদে, কাঁদে এপার চক্ষে আঁচল দিয়া 
কাঁদে দেশের মাটি আমার কাঁদে হলুদ টিয়া । 


চোখের জলে রক্ত দিয়ে নিশান আঁকে কারা ? 
লালকমল আর নীলকমল আজ চারাদকে দেয় সাড়া ৷ 


[৪২] 





১ 
জঙ্গী সেপাই টিক্‌কা খান 


হুককা খেতে হিক-কা খান ! 
কলংকে ছিল হুক-কাতে, 
ছিট্‌কে পড়ে ধাককাতে ; 


মাটির 'পরে আগুন বেশ! 
সেই মাটিতে বাংলাদেশ 
টিক্কা খানের দেয় কবর, 
বিশ্ব জুড়ে সেই খবর ! 
টিক্কা বাঁচে? কাঁ অচ্ভুত! 
টিক্কা সে নয়, টিকার ভূত !! 


২ 
নাই কোনো হিয়া যার, 
নাম- ইয়াহিয়া তার। 
সে যে বড়ো ফাঁকবাজ ! 
চাপা রয় তা কি আজ? 
মূখে নিয়ে সংভাব 
করেছে অসদ্ভাব । 
কবে তাই হীতহাস-- 
ইয়াহিয়া 'হিয়াহীন ! 
বাংলার মা-টি দিবে 
আভশাপ 1নাশদিন | 


ফুরোয় নি 
সিদ্বেশ্বর সেন 


জহড়োলো কি পাড়া 
জনড়োয় নি 


ফুরোলো কি সাড়া-_ 
ফুরোয় নি 


ঘরে বসে কেউ 
বড়োয় নি-_ 
কারও ছেলে 


ক্ষেতে-মাঠে নেমে এলে বূলব্ীল 
ধান নয়, মেপে ফিরোয় সে গাল 
বগা” তাড়ায় রাহম ও 

রামে মিলে 
জুড়োলো কি পাড়া-- 
জুড়োয় নি 


ফরোলো কি সাড়া-_ 
ফুরোয় নি, ফুরোয় নি, ফুরোয় নি ॥ 
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রাজার ছড়া 


নুগীলকুমার গুপ্ত 


জঙ্গী রাজা ভেবোছিলেন 
ঘুমিয়ে আছে সবাই 
যা খুঁশ তাই ঘাবেন ক'রে, 
নেবেন যা তাঁর চাই । 
নয়া বর্গর সুশাসনে 
জ্ড়ম়ে আছে দেশ, 
বুলবুল ধান খেয়ে গেলেও 
খাজন। পাবেন বেশ । 


চরম মজা জমবে যাদ 


কাড়তে পারেন ভাষা : 


ট"যা ফ: করতে পারবে না কেউ. 
বনবে গোলাম খাসা । 


এমন সময় বাদ্য বাজে, 

রাজার শান্ত ভাঙে ; 
লক্ষ মানুষ গজে ওঠে, 

ভরা কোটাল গাঙে । 


কে যেন এক নেতা হাঁকে, 
“দেব না ধান প্রাণ, 
মানব না আর হহকম, হজএর, 
সাবধান, সাবধান ।' 
রাগে রাজার গোঁফ জোড়াটা 
লাফিয়ে উঠে খাড়া, 
হাঁক ছাড়তেই সেপাই ছোটে 


ঝাঁপয়ে সড়কপাড়া । 


সামনে যা পায় শূন্য করে, 
রক্তে মাঁট কাদা ; 
শেয়াল শকুন বসায় গাজন, 
নেই কোন আর বাধা 
কিন্তু একি! দেখেন রাজা 
ফলছে ক্ষেতে গহাল, 
বারুদ বোমায় যায় ভ'রে যায় 
ঠাকুরদাদার ঝাল । 





বুঝতে পারেন, বুটের তলায় 

সবটা চাপা শক, 
মারতে গেলেই মার খেতে হয়, 

জল নয় ঠিক রক্ত । 
ক হবে রে, কিহবে রে, 

নিজের পণ্যাচে পণ্ড়ে 
ছটফটিয়ে মরেন, মরণ 

কামড় দিতে জোরে । 
মাথার মুকুট ছিটকে পড়ে, 

হাত পা ভয়েসরু ; 
নটে গাছাটি মাড়য়ে খেল 

নতুন কালের গর । 
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দেখা 
প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 


এপার বাংলা ওপার বাংলা 
মধ্যে খরমন্রোত, 

ঘর যে হলো দ:ভাগ, আপন 
ভাই হলো তাই সং। 


দেশ হলো দুই টুকরো তখু 
রইলো নাঁড়র টান, 
শায়ক-বে ধা বুকের মধ্যে 
প্রাণ করে আনান । 


দিনের রাতের চাকায় বাঁধা 
শমন হলো জার, 

বূকের রক্তে লখলো ঘে ভাই 
একুশে ফেব্রুয়ারী । 


এপার বাংলা ওপার বাংলা 
যে যার ঘরে একা £ 
এমন করে ভাবাঁন ভাই 
হঠাৎ হবে দেখা । 


শুভক্ষণে শাঁখ বাজে না, 
তাকাই রুদ্ধশ্বাস 

1বধবা বৌ আনলো বয়ে 
ভায়ের মরা লাশ 


] 


দুই বাংলার আকাশ কাঁপায় 


সব একাকার করেছে ভাই 
চোখের লোনা পান । 





ছড়ানো বাংলা 
রমেজ্দ্রনাথ মল্লিক 


১ 
দুই পারে দুই সোনার বসত 


এক পারেতেই হাজার শপথ, 
আর পারে কই প্রাণের জগৎ 
মাটর টানে আনবে সনদ! 


৯ 
গঙ্গা-পদ্মা উজান জলে 


ইলংশে মাছের রুপোয় ঢলে-_ 
বাংলা গানের ভানের তলে 
ভাষা একই কথার ছলে । 

৩ 

জয় বাংলার সুর ভাসছে-_ 
তাই বাংলায় দর হকিছে, 
রাখীর সাকী কই হাসছে ? 
মনের মুক্ত কাল আসছে । 
রি 

জঙ্গীসাহীর জবরদস্তি-_ 
নতুন নায়ক আনবে হবস্তি। 


[9৫] 





ছড়া-য় বাঙলা দেশ 
সুকুমার রায় 


রী 
ওরা করছে মহৎ কম" 
প্রাণে মারছে লুটছে ধন 
বড়ো লাভের আশায় 'দচ্ছে 
ঢাকী শহদ্ধ [বসজন । 
২ 
ওরাই আসল ত্রাণ কর্তা 
লক্ষজনের যে নেয় প্রাণ 
লুটপাটে যে পরিপাটি 


ধম্মোকম্মের দেয় প্রমাণ । 
৩ 
ভূতকে পায় না ভূতে, 
জান ওঝা আসেন তবু 
ফুসমন্তরে ঝবাড়েন ঝোড়েন 
ভূত 'িঠেকে কভু £ 
ভূতপুব নতুন ভূত 
দুই মিলেছে অদ্ভুত । 
৪ 
ঢাকাঢাকর ললাখেলায় 
ঢাকার ঢাক বাজে, 
মার হায় রে। 
শাক 'দয়ে মাছ ঢাকা 
যায় না সবার মাঝে 
মার হায় রে! 





পুব বাংলার ছাড়া 
পরুমানন্দ সরস্বতী 


ইয়াহিয়ার মস্ত লেজডুড়, 
কির শাঁন ভুট্ো ঠাকুর 
বাংলা দেশের খেয়ে কলা, 
সুখের ক্ষেতে বাড়ান গলা 
কুকুর তাড়া মুগুর দেখে 
দৌড়ে পালান বাংলা দেখে 
৮ 

[ধিনতা ধিন ধিন 

ঘাড়ে চেপেছে জীন 

( মিঞা ) ইয়াহয়ার 
খাঁচার পোষার 

খোয়ার ভিন্‌ ভিন্‌ । 
বাংলাদেশের জঙ্গী শাহর 
ফরয়ে এলো দন । 


[৪৬] 


ছড়া-ছাড় 
ভুর্গাদাস সরকার 
দূই পা ছিল পাঁকস্তানের 
এক পা এখন হাতছাড়া, 
ভুল বকে আজ ইয়াহিয়া, 


সব কিছ তার খাপছাড়া । 


বাংলা দেশের গেরিলা,-"' 

অস্ত্র তাদের কে দিলা ? 

কুল রাখিতে গেল যে শ্যাম, 
কাটবে নারে আর ফাঁড়া। 

দুই পা ছিল পাকিস্তানের 
এক পা এখন হাতছাড়া ॥ 


সঙ্গে ছিল মোশন গান ও 
উা'পরা জঙ্গী ; 
ভেজ্কবাজ ইয়াহিয়ার 
একমাত্র সঙ্গী । 
সঙ্গদোষে কল্কে মুখে 
ছাড়ছে ধয়া চ্যাপ্টা বুকে, 
কারণ, আছে ভুট্টো কাছে, 
তাহারো সেই ভঙ্গী। 
সঙ্গে ছিল মৌশন গান ও 


উীর্পরা জঙ্গী ॥ 


মেঘনা পরে হাড়ের মালা, 
দর করে সে হানাদার; 





পিশ্ডি চটকে খাবে এবার 
ইয়াহয়া দানাদার । 
রক্তে রাঙা পদ্মা কাঁপে, 
জাগল মানুষ ধাপে ধাপে ; 
বাংলা ভাষী, রুষক, মজুর 
সব হয়েছে একাকার । 
মেঘনা পরে হাড়ের মালা 
দূর করে সে হানাদার ॥ 


ইয়াহ-তন্ব্র 


সন্তোষকুমার অধিকারী 


আহা এ যে গণতন্র ! 
বৃলেটই শক্তি, সতা বোমার 
মহামারণের মন্ত্র । 
জনমানসের দেবতা যে আছে 
ইয়ার হিয়াতে, এটা যার কাছে 
হয়ান বোধ্য সে হবে বধ্য, 
ভাঙ্গো তার বড়যন্ত্র, 
আঁপ্নশুদ্ধ হোক না দেশটা, 
আহা এ যে গণতন্ত্র ! 


[৪৭] 


'বদকের মধ্যে বাংলাদেশ 
কষ ধর 


ক্ষুব্ধ দিন 
আর্ত রাত 
প্রহর শেষ 
বকের মধ্যে 
স্বপ্ন জাগে 
বাংলা দেশ 


নীলকমল 

না, লালকমল 
কেজাগে ? 

বকের মধ্যে বাংলাদেশ 
আবার কে। 


টি 





হাল বাংলার ছড়া 
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 


আম কঠিালের গন্ধ ভালো 
পদ্মানদীর খারা 
বাংলাদেশের সবই ভালো 
বাংলা ভাষা ছাড়া ঃ 


বাংলা থেকে বাংলা তাড়াও 
আজব হঃকুম বটে 

তাই বলে ছাই বুদ্ধি কি নেই 
জঙ্গীশাহীর ঘটে ? 


বাদ্ধ তো নয়, আত বাদ্ধির 

শেষটা গলায় দাঁড় 

মরণ কালে হরিনামের বেজায় ছড়াছাড়িঃ 
আবহ্লা তোমার গোরস্থানে 

শখের কোরান পড়ি ॥ 


[৪৮] 


উলটা টুশ্পি পরাও 
অনিলবরণ গলোপাধ্যায় 


জুবচনীর হাটে গিয়া 

কুড়াইয়া নিলা মালা 
হাত ঝনম ঝুম পা ঝকখম ঝুম 

ইয়াহয়ার খেলা, 
নাচো িঞা ইয়াহয়া 

কোমর বাঁকাইয়া 
গুড় পাটালি খাইতে দিমু 

ডালাটি ভরিয়া, 
কালো কালো পারাল নয় গো 

রং কাঁচা সোনা 
বিহান বেলার রসে গড়া 

মোটা মোটা দানা, 
হিজল কাঠে জবাল দেওয়া 


ভোর ভিয়ানে কষা 
খাজুর গাছের ডাঙ্গর ডাঙ্গর 
ফুল পাটালি খাসা ঃ 
মিঞা কেন ঘর পোড়াইলা 
জাম জরাত সব 
বেবাক গাঁয়ের মান্ষগলা 
করে হাহাকার রব । 


গরু মারলা বাছুর মারলা 
গোয়াল করলা কাণা 
কলা মূলা শসার খেতে 
দিলা রে কেন হানা ? 
আগুন বোমা গোলা বার্‌দ 
মারলা ছ£ইরা ছদইরা 





শনশান হইল সোনার বাংলা 
করলা ছাড়া খাঁড়া, 
কওচেন দোঁখ ইয়াহিয়া 
কেমন তোমার নজর ? 
সরম গেল বৌ ঝিয়ারীর 
তোমার মাঁজর উপর । 
এতুল বেতুল তামার তে তুল 
উ“চায় ?নশান উড়াও 
ইয্লাহয়া শয়তানেরে 
উলটা টুপ পরাও । 


[৪৯] 


মান্ষ থেকো 
আনন্দ বাগচী 


এলোডং বেলোডং সইলো 
মানৃষ খেকো রাজামশাই 
আচমকা কি চাইলো । 
ঘুম ভেঙে হাই তুলেই দল তুঁড়, 
শান্ত্রগরা সব সেল দিল, থংাড় ! 
ইয়াহিয়ার খহি বোজাতে 
হামবড়া ভাই দোস্ত 
কোট খানেক বাঙাল বানাও গোস্ত 
খান বাহাদুর বাংলা খাবেন 





পণ্ড পাকং টোস্ট: ! কিস্‌সা এখন, মাহীর, এখন অন্য 
বেলুচ পাঠান সৈন্য এলো 
শড়র সাক্ষী পিসশাশাড় ফৌত হবার জন্য। 
মাতাল, গোলাম বাঁদী গোলাম, 
নাক খোয়ানী, নাকাল, একা দোকার খোলামকুচি-ই 
মতলবে মতলবে ভরেন সালাম, দেখি আমরা 
পাকিস্তানী পাতাল । নাগর দোলায়, দোলেন-ভোলেন 
ডাইনে বাঁয়ের দামড়া । 
তোয়াক্কা নেই বাংলা নেবেই 


মান'ষ খেকোর চামড়া ॥ 


[৫০] 


ভাই পেরোচ্ছে নোনা সমন্দুর 
তরুগ সান্যাল 


রাজায়-রাজায় বাধলে লড়াই উলহখড়ের কি হয় ? 
জবাবট.কু জানাই আছে সবার । 

উলহখড়ের ডাঁটায় খন লোহার কাঁটা কি হয় 2 
বাঙলা দেশে হচ্ছে সেই ঘা হবার ! 

কুলুপ ঠোঁটে চক্ষে ঠুলি মন্ত্রী-রাষ্্রপাতি 
হরেকতন্ত্র বক্তুতাবাজ উনো 

ভয় দুরদুর খাঁতয়ে দেখে কার কত লাভ ক্ষাত 
সাজন বিবেক চুপচাপ ঘরকুনো । 

তুড়ক নাচা গরম রাজা শরম ভূলে গিয়ে 
শামু চাচার বাঁজা বৌ-এর দোরে-__ 

ভুট্টো য়্যাহা ঢাকের বাঁয়া কেমন মায়ে ঝিয়ে 
এমন নিকায় হকা হয়া করে। 

লাগ ভেলি লাগ দেখে যা কার মেড়া কোন খুটি 
জবর খবর পিও পঙ বল ছক 

বাঙলা দেশের লক্ষ লক্ষ নকেশ হওয়া ঘুটির 
সংবাদই নয় স্বাধনীন হবার শখ । 

গণতন্রের ঘোমটা খসলো হনণতন্ত্রী ভেক 
গঠিছড়া বয় ডান ও আতবাম 

ঘরের দোরে আছড়ে পড়ছে জয়ের আভষেক 
এক বাঙলায় হাজার ভিয়েতনাম । 

খেপলে বাঙাল সেপাই জাঙাল ভুলভুলাইয়া আধ 
মতের ধাঁধা, এক নিমেষে চুর 

অভ্যাসবশ আমরা কাঁদি, সাহসে বুক বাঁধি 
ভাই পেরোচ্ছেন লোনা সম.দ্দ:র ॥ 





[৫১৯] 


বাংলার ছড়া 
স্থলীল গঙ্গোপাধ্যাক্স 


এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মাধ্যখানে চর 

তার উপরে বসে আছে ?সপাহণ বিস্তর । 

এক 'সপাহন ফাঁড়ংগহঠপো এক সিপাহী আধলা চাঁদ 
আয়রে আমার সোনামাণ, আয় দেখাব বালর বাঁধ । 
বালর বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাধে ঘোড়ার ডিম 
মাসশ শো মাসল পাচ্ছে হাঁস ?গনম গাছেতে হচ্ছে সম । 
মাসীর বাঁড় নারায়ণগঞ্জ ফুফার বাঁড় আমেদপুর 

এ পারেতে দুধ উথলোয়্, ও পারেতে খেজুর গুড় । 





পায়ে ফুটলো খেজুর কাঁটা, মাথায় তাগা বাঁধবে কে 
রোদের মধ্যে বৃম্টি নামলো, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে ! 
এ পারেতে ব্যষ্ট পড়ে ফুটো ঘরের চালা 

ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানক জবালা ! 
মাঁনক গেছে কুষ্টিয়ায় রাক্ষসেরা পান খায় 
পান সাজতে হলো বেলা খান সাহেবরা বাঁড় পালা 
ঝড়ে ভ্বলো গয়নার নাও, তাঁবু ঠেকলো গাছে 

তাই দেখে টাকডুমাডুম বাঁলাত ভোঁদড় নাচে ! 

ওরে ভোঁদিড় ফিরে চা, তাক" নাচন দেখে যা! 


ও পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ! 
ফহসমন্তর ফ-ুসমন্তর দেখো তুমি কার 2 
চোখ খনললে যায় না দেখা, মুদলে পারজ্কার ! 


[২] 


আমার এখানে জোর জবর 
শক্তি চট্োপাধ্যায় 


স্বগন দেখার ফাঁকেই 

ওরা মারলো লাখে লাখে 
অগনন নীলরঙা আকাশকে 
ওরা করে তুললো রাঙন 
ওরা খানহছায়েবের চেলা 

হবে ভাগাতে এই বেলা 

এবং মরতে কছু হবেই 
এমন মার-ডালো-কী পালায় 
স্বগন দেখার ফাঁকেই 

ওরা মারলো লাখে লাখে 
অমন নীলরঙা আকাশকে 
ওরা করে তুললো রঙিন 
যতোই থাক না হাতে সাঁঙন 
প্তবো বাংলাদেশের নালায়__ 


এবং জ্যান্ত দেবো কবর 
আমার এখানে জোর জবর 


রর $ 
৯১ ৬ 


তি 








সুষ-ওচঠার ছড়া 

ফণিভুষণ আচার্ধ 
বাংলায় এবার বাজলো ভেরশ 
সূর্য-ওঠার কতো দোর 
ওঠো সূর্য পায়ে পাড় 
লক্ষীর ঝাঁপর সাত শ' কাঁড় 
শের-ই-বঙ্গাল জেগেছে . 
বন্দুক ছুড়ে মেরেছে 
পাঠান এবার পন্ড যাও 
ডালপুরী আর রোটি খাও 


ওঠো বাংলা অঙ্গ তাল 

রোদ উঠেছে কমলাফুলি 
কমলাফুলে জাগলো কন্যা 
পদ্মা-মেঘনায় লাগলো বন্যা 
বানের মুখে ভাসলো ভেলা 
মেঘে মেঘে অনেক বেলা 
এখন লাগো কাজের কাজে 
লাল মেঘে বাদ্য বাজে 


মেঘে মেঘে বাজলো ভেরণ 
সূর্য-ওঠার কতো দের 
ওঠো সূর্য পায়ে পাঁড় 
রক্ত ঢেলে বাঁচ মার 


বাংলাদেশ 
সমরেজ্দ সেনগুপ্ত 


তুমি ছিলে 

আমার চোখের নশলে 

যেন প্রথম 'মলে ; 

তুমি দিলে 

গ্লীবন-পবন বুকের *বাসে 
মিলিয়ে দিলে ; 

(তবু) লিখতে পার কই 
তুম আমার পদ্মসকাল 
শিশির ভেজা ঘাসের পাশে 
ফুল কুড়ানো সই 
াখতে পাঁর কই ? 


2) 


(আজ) অনেক ফুলই পর 
আপন এই শরীরটুকু 

বয়সে মল্থর ৷ 

এখন আম সূর্য ভুলে গোছ 
ভোরের পাঁখর কাছাকাছি 
যাইান কতাঁদন ; 

এখন আমার বাড়ছে শ,ধ, ধাণ । 
তবু যখন ক্লান্ত ডানায় একা 
দোঁখ আকাশ সম্ধ্যাতারায় আঁকা 
তোমায় মনে পড়ে তুমি 
নি--*বাস হয়ে বাঁচো, 

তুম আছো 

আমার আসা যাওয়ার পথে 
চিরাদনের আকাশ হয়ে আছো ॥ 





[68] 





ইয়াব্বড়ো "হয়া । 
এদক মারেন, ওাঁদক কাটেন-_ 
ভয়ে কপিন দিয়া । 


, জনাবালশ ভুট্টো 


চোখ কচলিয়ে কন, 
পড়েছে কি কুট্টো ! 
আসল না মেকী রে! 
একট সব দোথরে ! 
রক্তে ছিলার টান-_ 
সব ক'টা বুকে ভাকে 
পদ্মার ভরা বান ! 


, ইয়াহিয়া বললেন, 


শোন ভাই, আলা 
বলেছেন 'পাঁছমেই 
ভারী হবে পালা ।' 
আললার নাম নিয়ে 
দিই কুরবান তো 
বধ্গের ভাইরে ! 
এই তো- 
আর কিছু নাইরে ! 





4 


ছড়ায় বাঙলাদেশ 


অমিতাভ দাশগুপ্ত 


মরেও মরে না, 

তাজ্জব দেশ ! 

“পশ্ডির ছাড়ে "হয়া, 

খেয়ে চাও চাও 

বললেন মাও-_ 

আম আছি, ইয়াহিয়া ! 

২ 

স্যাবার, প্যাটন, টাইগার ট্যাংক 
দুরুম দুরুম শব্দ 

সব খেলা শেষে লঃঠেরা পাকেরা 


ভাতেও পাঁনতে জব্দ । 
৩ 


শিলাইদহের কু্ঠিবাঁড় 
ভাঙছে গোলা গাঁড়গাড়, 
আকাশ মাঁট প্2াণ্যপকুর 
ছাপিয়ে তবু রাবঠাকুর ! 


৪ 
আয় বিন্ট বেপে 


জান দেয় না মেপে 
নয় রে বুড়ো আংলা 
গড়ছে যারা বাঙলা 
মেঘের পোনা মেঘের ছা। 
পূব গগনে উড়ে ষা। 


আগডুম বাগডুম 
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় 


আগডুম বাগডুম ঘোড়াভুম সাজে 
যুদ্ধে চলেছেন ইয়াহয়া খাঁ ষে, 
সঙ্গে কে যাবেন 2 টিক্কা খান্‌ তো 
বাংলাদেশকে করতে শান্ত। 


দুইপারে বাংলা মধ্যখানে চর 
সেইখানে রয়েছেন লক্ষ মুঁজবর, 
বাংলা মায়ের ঘোচাবে দীনতা 
কিনবে রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা । 


রূমে পিছে হটে যান ইয়াহয়া-টিক্কা 
অস্ত্রের ধার ভাঙে দশপ্ত প্রাতজ্ঞা ৷ 
প্রাণ দেবে তব: তারা মান দেয় না যে 
আগডুম বাগডূম ঘোড়াড্ম সাজে । 





[6৫] 


জম বাংধলাল হড়া 
ভুবার চট্রোপাখধরাক্স 


আট বাটুুল শ্যামল শাটল কালো বাদুড়ের ছা 
করাচি আর পন্ড ভাবে কোখায় রাখ পা । 
ড্যাম কুড়কুড় বাদ্য বাজে 

বাংলা সাজে নতুন সাজে 

হাটের ঘুম মাতের ঘুম কোথায় পালালো । 

গ্রাম শহরে এবার সবাই ঘুরে দাঁড়ালো । 


হাড় হয়েছে ভাঙ্গা ভাজা মাস হয়েছে দাঁড় 
সামনে বড়ো ব্যারকেডে নোতুন পণ গাঁড় ॥ 
উল্টো মটাশ পাজ্টা পটাশ তাক [ধনাধন তা 
উড ফ-ুড়ুৎ লম্বা জুড়ুৎ ইয়াইয়া খাঁ । 





উড়হুত ফহুড়হত চামচিকে 

পাহারা দেয় চৌদকে 
তার মধ্যে গটক্কা খাঁ পেয়ে গেলেন অক্কা 
ট্যাঙ্ক বন্দুক মোশন গান সবই ক্রমে ফক্কা । 
জম্ম বাংলা জম বাংলা-_লআকাশ কে পেছে 
উজান ম্বোতে এপার ওপার দুকুল ভেসেছে ॥ 

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে ভালবাসা 

চোখে আগুন সামনে কদম বুকে বারুদ ঠাসা 
আর দরে নয় আর দরে নয় ভনষণ কাছাকাছি 
তোমার পাশে ব্যারকেডে আমিও ঠিক আছি 


[৬৬7 


বাংলাদেশের কড়চা 
নচিকেতা ভরছাজ 


এপারে পাক ওপারে পাক মাধ্যখানে চর 

তার উপরে বাবসা করেন ভুট্টো সদাগর । 

একা ভুট্টো নড়েন চড়েন খানখানানের দল 

চড়া দামে ফোর করেন ব্াঁড়গঙ্গার জল । 

ধান বেচেন পাট বেচেন-__কত বেচাকেনা 
িশ্ডিতে হয় সোনার মণ্ড+, ঢাকায় বাড়ে দেনা । 
ইয়াইয়ার ভোঁল্কধাঁজ, আয়বশাহশর ছা-_ 
কবরতলায় জন সাহেবের মুখে নেইকো রা £ 
আমরা সবাই ভাইবেরাদার-_ইসলামশ খানদানশ 
উদর হবেন রাষ্ট্রভাষা খোদার মেহেরবাণশ ! 

তা না এক কাণ্ড দ্যাখো বাঙ্গালশ দুযমনস 
কাফেরদের নোংরা ভাষা করলো সে আমদানশ ! 
তোবা তোবা ! এ গুণাহ কি আল্লা সইতে পারেন 2 
'পাণ্ড থেকে ওঝা এসে বাঙালীর ভূত ঝাড়েন__ 
জ'রব্যাও ফাঁন্দ ফাঁকির ঝাড়ফটকের নেই শেষ 
এমান করেই তেইশ বছর কাটাছিল তো বেশ । 
রাজার জাতের সেবা করে বর্তে যাবে কোথায় ! 
তা না বেকুফ্‌ চাবুক খেয়ে গর্জে এবং গোডায় ! 
আর এ নফর মহাজবরের দ্যাখো কী গোস্তাকি 
ভাগ বসাতে চাইছে ব্যাটা--আমার সরা সাক । 
নাঁদরশাহের ছা আম শারয়তের চেলা 

দাঁড়া তবে দেখাচ্ছি রে ভানুমতঈর খেলা । 
ভানুমতণর খেলা নয়রে-_বাঁঝ মরণকামড় 
বাঘের বাচ্চা ধরতে এসে জঙ্গীশাহশর কবর । 
জঙ্গীশাহশীর কবর নয়তো মানবতার জয় 

কোটনী কামান বন্দহকেও কিচ্ছু হবার নয় । 

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নাধরাম সদ্দার 

একা যাদ: যুষ্ধ করে, শত্র; মরেন হাজার । 
যেমন তেমন শত্র; নয়তো কামান বন্দুক মেলা 
তার উপরে তারা সবাই নাঁদরশাহের চেলা । 
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সতারামের খেলা 
ভান্মতাঁর খেল দেখাতে নিজেই হলেন খেলা । 
এতো বড় রঙ্গ যাদু এ তো বড় রঙ্গ 

নাঁদর ছা কে সরষে ফুল দোঁখয়ে দিল বঙ্গ ॥ 


[৫৭] 





উাঁন 
স্থনীল বস্ত্র 


ইয়া হয়া খান 
ইয়া ইয়া খান 
খাওয়ার শেষে 
করেন কিছু পান 
পানের শেষে 
রক্তে করেন স্নান 


ইয়াহয়া খান 
ডিগবাজি খান । 





বাংলাদেশের জনো আন্তজাতিক কোরাস 
সামস্থল হক 


তোর জান্য কাঁদবো ক্যানে ? 
তুই বটে কে আমার 2 
[কিসের পরীরত ১ কোন দরদের 
ইন্টিকুটঃম তোরা 2 
ঘুম ধরে না আম্মর 
ছ'£ইতে তোদের মড়া ! 


তোর জান্য কাঁদবে ক্যানে ? 
মুই ক তোদের জাত ? 
তুই মানাষ্য, মই তো রেতের 
শেয়াল, 
ঘুম ধরে না ছ:ইতে তোদের হাত ! 





তোর জান্যি কাঁদবো ক্যানে ? 
কোন দরদের হীন্টকুটুম তোরা ? 
নাদর শাহের পেরেত তোদের 
ভাঙক দাঁতের গোড়া ! 


[৫৮] 


[তনাট ছড়া 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এ তো বড়ো রঙ্গ জাদ 
এতোবড়োরঙ্গ 
মাধ্যখানে কিসের দেয়াল 
দুইপাশে দুই বঙ্গ ? 


দনের গাড় দিনের বেলায় 
রাতের গাড়ী রাতে 

লড়াই যাঁদ শেষ করো তো 
থাকবে দুধে ভাতে । 


তোমরা নড়ুই করে আযালে 
আমরা শ্লোগান লাখ দ্যালে 
আমাদের দুঃখে দেখ 

কীদছে কুকুর শ্যালে। 








কীর্তিনাশা 
সমীর রক্ষিত 


কণীর্তনাশা সর্বনাশা পদ্মানদীর চর 
তার ওপরে ছিল রাজার 
আকাশ উ"চুঘর । 
ঘোর বরষা বাংলাদেশে হঠাৎ এল বন্যা 
মুক্ত পাগল মাতাঁপিতা 
পুত্র এবং কন্যা-_ 
পাড় ভাঙছে বোঁড় ভাঙছে 
ভাঙছে উচুঘর 
হাজার বুকে কীর্তিনাশা পদ্মা ভয়ঙ্কর । 


[৫৯] 





বাংলাদেশ ডাকে 


শৌরাজ ভৌমিক 


পদ্মা জাগো, মেঘনা জাগো, 
জাগো চাষী ভাই । 
লাল কমলের, নীল কমলের 
জাগোরে সব ভাই । 


কে ডাকেরে, কে ডাকেরে, 
কে ডাকে রে, দরে । 
পহুণ্যপুকুর উ্থাল পাথাল 
আগ:নে ঘর পোড়ে । 


বাঁড়গঙ্গার মাঝ জাগো, 
শনতলক্ষার মাঝি । 
দুষমণেরা হানা দিল 
রাতের মাঝামাঝ । 


কেডাকেরে' কে ডাকে রে, 
কে ডাকে রে, কাছে? 
বাংলাদেশের হৃদয় ডাকে 
আকাশ হয়ে গাছে । 


জাগো পাহাড়, জাগো শহর, 
কে আছ কোণ ঠহি ? 
ঘুমের মানুষ জাগো রে সব 
কামারকুমোর ভাই । 


কে ডাকে রে, কে ডাকে রে, 
কে ডাকে রে, শোন । 
বাংলাদেশের আকাশ ডাকে, 
ডাকে চাঁপা বোন । 





রি 


পপ পাস 


দেখোদয়েদে 


কানাইলাল চক্রবর্তী 


ঘুময়ে ছিলাম মায়ের কোলে 

বোমা ফেললো কে 

আবার বুঝি বাঙলা দেশে 

বগন এসেছে । 
ওঠে ছেলে ওঠে মেয়ে 
এ তো ওরা আসছে ধেয়ে 
ধন-দৌলত লুটে নেবে 
লোভ লেগেছে । 

ঝাঁটা বাঁট জুরাক সাবল 

চলো দোঁখ আবোল তাবোল 

ওরা পশহ ওরা পাগল 

দে খোদয়ে দে। 
দেবো না এক কণাও ধান 
করবো ওদের মেরে খান খান 
শেষে করে লাশ ভাসয়ে দেবো 
মেঘনা নদীতে । 


বুলব্ালরা শোনো 

ভয় করো না কোনো 

পেট ভরে ধান খেতে দেবো 
আর ক'টা দিন গোনো । 


[৬০] 


বাংলাদেশ বিষয়ক পদাচচণ 
শিবশল্তু পাল 


এখন যখন এপার ওপার 
গঙ্গা বাঁড়গঙ্গা 
ফ্‌সছে রাগে চোখের জলে 
ঝাপসা যখন বনগাঁ 
'কলমখানা বন্ধ করো, 
[িখবেনাকো এক অক্ষরও' 
কানের কাছে বলে উঠলো 
তখন কে আচমকা । 
পণ্চাশ লাখ 
শরণার্থীর সংখ্যা । 


কে বলেছে 2 


“অক্ষরে কি বারুদ আছে 
শত্রর-প্রাতিরোধ্য 
কিম্বা কোন দালল পাটা, 
ভিটেমাটর স্বত্ 
ফিরিয়ে দেবে 2 প্রশ্ন করে। 
আমি শুধুই এর উত্তরে 
তাকিয়ে দেখ শুকনো অসাড় 
বণমালায় বদ্ধ 
বাংলাদেশের ওপর লেখা 
ফরমায়েশি পদ্য ! 


4406. 





কুম্ভীরাশ্রু 
পলাশ মিত্র 


মুখেই শুধু মা আমাদের 
সাত্যাঁক আর 
আমরা ভালোবাস ? 
তোকে নিয়েই ব্যবসা কার 
তোরই নামে 
ঠোঁটের ফাঁকে হাঁস ! 


হায়রে বাংলা ! 
কী দশা তোর 
সগ্যে বাত কে আর দেবে বল ! 
দু একাঁটি তোর পঙ্গু ছেলে 
ঝাপসা দ্যাখে 
চোখের কোণে জল । 


[৬১] 


বাংলাদেশের ছড়া 


কবিরন্ল ইসলাম 


বাংলাদেশের মাথার উপর লাল সুর্য ওই, 

মাগো তোমার ছেলের রক্তে বক ভাসে থই থই ! 
আমার রক্তে তোমার রক্তে নদশ 
এপার-ওপার বাংলা ?নরবাঁধ 

মাগো তোমার বাগানে আর রক্তগোলাপ কই- 

বাংলাদেশের মাথার উপর লাল সূর্য ওই । 





কোথায় তোমার সোনার ছেলে, কোথায় মুজিব ভাই £ 
তুম-আমি মুজিব সবাই-_তুলনা তার নাই । 

কে লড়েছে এমন লড়াই 

বুকের মধ্যে ভাষার বড়াই 
কে আর করেছে কেয়ার থোড়াই সামনে চড়াই না উতরাই-_ 
তোমার আমার বুকের ভিতর আছেন মুীজব ভাই । 


বাংলাদেশের মাথার উপর রক্ত রাঁব ওই, 

মাগো তোমার মুক্তিপাগল ছেলের দলে কই £ 
রোগের মতো বেবাক শব্রসেনা 
একেবারে খতম করে দে না 

আমরা তোদের শিথানে ভাই তাইতে জেগে রই, 

বাংলাদেশের পুব আকাশে সূ ওঠে ওই: ॥ 


[৬২] 


লাল চিঠি 


জয়ন্তী সেন 
(১) মানুষ পালায় শেয়াল কৃকূর 
ধিনতা ধিনা বোল গোন্রস্থানের বাদশা ভাবেন. 
বাজলো শানাই, ঘন্টা রবাব শেষটা ভার মজা । 


বাজলো কাস ঢোল । 
মাথার খুলির ঘুঙ:র পায়ে 

কেমন মজাদার 
এসব দেখেও হাততালি নেই 

বাবর মেজাজ ভার । 
গোঁসার চোটে চাঁদবদননর 

চক্ষে ঝরে পান 
ওড়না খুলে ভার্ম যে খায় 

দষ্টতে তার ছানি । 


(২) 

পদ্মাপারে বান ছোটালে 

ফরাকাতে ধাকা 
শিবঠাকুরের রাজনীতি চাল 

চালেন প্রভূ পাকা । 
রক্তচক্ষু শাসন মানেই 

ডাইনে বাঁয়ে গুলি 
সাবাশ, সাবাশ ঢাক পেটালো 

ভিন গেরামের ঢল । 





নিজের নাকের সর্বনাশেই 
পরের যাত্রা ভঙ্গ 

বোঝেন প্রভু একটু লেটে 
তখন জমে রঙ্গ । 


(৩) 
মুজিবর রহমান 
নদী চির বহমান 
পাহাড় প্রমাণ বাধা আর 
পারবে না স্থিত দিতে 
চলমান পাঁথবীতে 
গতিশীল সেই প্রাণ দুর্বার ! 


[৬৩] 


সোনার বাংলা 
রুপোর বাংলা 


নির্মলেন্দু গৌতম 


সোনার বাংলা, রুপোর বাংলা, 
হৃদয় দিয়ে গড়া, 
তার জন্যে ভালোবাসা 
শব্দে প্রকাশ করা-- 
যায় না বলেই বুকের মধ্যে 
চোখ 'ফারয়ে আছি ! 
ঃ কেউ না জানুক আমি অথে 
সখের কাছাকাছি ॥ 





আও হিয়া আও হিয়া 
সবরুল গুহ 


আও হিয়া আও হিয়া 
হেঁকে বলে ইয়াহিয়া । 
মোর সেনা করে লুট 
ইয়ে বাং সার ঝুট: । 
জার জার মিটঠার 
বেসাতি যে মিথ্যার 
[বলাইতি আখবরে 
[দলে শেষে ফকি করে ! 
এতো বড়ো বেইমান 
দুঁনয়াতে নেই জান । 
জানে নাকো ওর কি 
আছে মোর খোরাক 
মাকনী গোলাতে 

আর চিনী ঝোলাতে ? 





[৬৪] 


নিভন্ত এই চুজ্লিতে মা 
শঙ্তা ঘোষ 


নিভন্ত এই ইজ্লিতে মা 

একটু আগুন দে, 

আরেকটু কাল বে'চেই থাকি 

বাঁচার আনন্দে ! 

নোটন নোটন পায়রাগাীল 

খাঁচাতে বন্দস-_ 

দু' এক মুঠো ভাত পেলে তা 

ওড়াতে মন দি।.*. 

যমহনাবতী সরস্বত কাল যমুনার বিয়ে 
যম,না তার বাসর ঘরে বারুদ বুকো দয়ে 
বিষের টোপর নিয়ে 1১১, 





ধস তাড়ানি ছড়া 
শান্তিকুমার ঘোষ 


ছেলে ঘুাময়ে, পাড়ায় আগুন, 
বগন এল দেশে । 
এক নিমিষে ঘাতক হ'ল 
ছিল যে রায়বেশে । 
দেবী এখন ঘুরিয়ে তাঁর 
ধরেন খঞ্জর ঃ 
বজ্জ হ'য়ে উঠছে জেগে 
একেকটি পঞ্জর 





মা আমার জটাধারী 
শোক ভুলেছেন ; 
বাপ আমার জলযোদ্ধা 
নৌকা ভ্াল্মালেন ॥ 


“নিভত্ত এই চুজিতে মা" কোনে! পুরো। কবিতা! লয়, 
'ঘমুনাবতী" কবিতার কয্পেকটি অংশ মাত্র। 


দাদারা ও বাংলাদেশ 


জ্যোতিময় ভট্টাচার্য 


বড়দা মেজদা ও সেজদা 
কগ গভীর ঘুমে তাঁরা মগ্ন, 
ণবমব-ীববেক ভয়ে স্তব্ধ 

কাঁচা ঘুম পাছে হয় ভগ্ন ॥ 


চুপ চুপ্‌ কথা কেউ কয়োনা, 
চোখ মুখ নাক কান বন্ধ । 
আর্তনাদের স্বর ভারী হোক-_ 
চারপাশে থাক পাত গন্ধ ॥ 


প্রসারত সমাধর ক্ষেত্রে, 
অস্ত্রের বক্রম সজ্জা 
শয়তান গজায় দম্ভে 
বন্য পশুরা পায় লঙ্জা ॥ 


ণবকৃত প্থবীর আত্মা 
বাংলার পোড়া অদ্ট__ 
দাদাদের এখানেও দেখব 
ফোঁটা কাটা ভেক ধারী খ্টে। 





সোনার বাংলা সোনা দেশ, 

রক্তমাখা এই কি বেশ 2 
সহরে সহরে রক্তস্নান 
হৃদয় দেউল নয়ত ম্লান ॥ 

২ 

ইয়াহয়ার তাণ্ডবে 

দেশ ছাড়ে নাই পাণ্ডবে, 
সপ্তকোট গৃহহারা 
হস্ত দুটি উচ্চ খাঁড়া । 


৩ 


সোনার দুলাল যুদ্ধ করে, 

স্বাধীনতা পণ বুকের পরে, 
জহরব্রত আকাশ তলে, 

ভয় নাইতো ! আশা জবলে ॥ 

৪ 

আগ্রবাণ নাই ব'লে 

হশন নয়তো মনোবলে ? 

পথের প'রে কবর গড়ে, 

শত মায়ের আশীষ ঝরে । 

ও 

রাম রহমান ভাব ভাই-- 

মৃজব হলেন সবার ভাই৮_ 

জান কবূলে ডর নাই 

এমন ছেলে কোথায় পাই ॥ 


[৬৬] 


এই' দেশেতেই জল্ম-** 
শিও্া ঘোষ 


সঙ সাজয়ে ম্যাজক কতো দেখাব আর 
বাঙলা মা তোর আমরা যে সব খোকাখ্নীক £ 
ঝশাড়াঝাঁটি খুনোখহীন যাই কার না, 
জল্মোছ তোর কোলে বলে বেজায় অজুখশ ॥ 


তোরই জন্যে তোর বকেতে দিচ্ছে জীবন 
হাজার মানুষ ৪ শরশর যেন খেলার বাঁশি ; 
তোকেই ভালোবেসেই তারা প্রাণের হাটে, 
চড়া দামে বেচছে হৃদয় সোহাশা-বরাশি । 





আর কিছ তো পড়ে না মা মনে এখন 

স্পম্ট সুধু তোমার ও মুখ ৪ কলম ছাড়া, 
অস্ত্রাবদ্যা জানা নেই তো ৪ চোখের জলে 

বুক ভেসে যায় ৪ হাস! তোমাদের এমাঁন ধারা । 


জহলছে মা তোর শাঁড়র আঁচিল সোনার ফসল 
জবলছে নগর শহর শাবির বন্দর গ্রাম ; 

ধন ধান্রে পুশস্পে ভরা এই দেশে মা 

রক্তে ফোটায় কষ্ণচ্ড়া_ বাঙলার নাম । 


[৬০] 





নকল ছোকদার 


অঙীম জেনগুগ্ড 


বোকার স্বর্গে নকল রাজার নকল রাজ্যপাটে, 
নকল জয়ের নকল খবর উশ্হে মাতে ঘাটে । 
প্রভূর চেয়ে প্রভুর ছায়া, ক্রমেই হচ্ছে বড় 
দেখছে সবাই জঙ্গশ প্রভু রঙ্গে কেমন দড় । 


হাওয়ায় বতই শব্দ হচ্ছে বারুদ পুড়ছে যত, 
লব্ধ হাতটা শযম্তানের এগিয়ে ষাচ্ছে তত ॥ 

দেশ বদেশের মহারাজরা দেখছে স্গরা হাতে 
রোগা লোকটা কেমন লড়ছে খ্তাপা বাঁড়ের সাথে । 


দ্যাখোরে দযাখো, শকুনদল, ?কিল্তু হত শয়ার 

গণতন্ত্র ইত্যাঁদর নকল ছচোৌকদার ! 

বূঙহ্াঃলো সব ধুয়ে যাচ্ছে, বোরয়ে পড়ছে মুখ । 

একা লড়ছে বাংল। দেশ, ভরে উশছে বুক । 
সহ 


্ 
চাবিকা চি 
আাঙ্ছ ছে 


আয়রে আয় সোনার মাটি 

টাকাই মাটল টাকাই মাটন ॥। 

হায়রে হাক্স কাটাকাটি, 

বাংলাদেশের চাঁব-কা তি 
[৬৮] 
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ছোট্ট কাকুন টেট্ো টাকুন 
বড়ো মানুষের ঝি ! 
বাংলা দেশে মারছে মানুষ 
খবর রাখো কি » 
এযাঙ মারে চ্যাঙ মারে 
মারে খানের ছা । 
মানুষ মলে রইলো বাকি 
বলতে পারো তা 


ছোট্ট কাকুন টোট্টো টাকুন 
বড়ো মানুষের ঝি। 
মানুষ মেরে নাচছে মানুষ 
খবর রাখো কি 2 
রাম মরে রাঁহম মরে 
মরে গাঙের জল । 
চরকালের মান্ষ তোমার 
কাদিনই সম্বল । 


১ 
ও 
ৰ 
৫ 


কাকুনের কান্ডজ্ঞান 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


আম ঝরে জাম ঝরে 
মানুষ ঝরে লাখ । 
দান দলাম খয়রাত দিলাম 
গলাচ্ছি না নাক । 
মাঁট নয়. মানুষ নয়, 
বড়ো তবে কি? 
রাজার সঙ্গে রাজার- 
লড়াই__বুঝেছি ] 


ঠিক বলছো ঠিক বলছো 
বড়ো মানুষের ঝি ! 
প্রাণের চেয়ে আধক দামি 
বলোতো আর কি 2 
বলতে পার বলতে পার 
নখে পাতলে কান 
প্রাণের চেয়ে আঁধক দাম 
পাতশাহী সম্মান । 


[৬৯] 


তেইশ বছরের আমলা 
গণেশ বস্থু 


তেইশাটি বছর হামলে ছিল 
বকের উপর আমলা, 
তুললে মাথা লাগিয়ে দত 
সাম্প্রদায়িক ঝামলা, 
পশ্চিমা সব আমলা । 


পাশ্চমা ওই আমলা 

বগা নয়া দারুণ দাপট 
খোলশ-আঁটা কুমীর-কামোট 
করত শাসন বাঙল। ; 


সাম্প্রন্নায়ক ঝামলা 
ছোঃ মন্তর আমলা । 


পাশ্চমা সব আমলা 

হচ্ছে হালাল দালাল ঝড়ে 
ঘুঘ; চরার স্বপন মরে 
বাইরে আসার হকি ; 
বাঙলা এপার বাঙলা ওপার 
মধ্যে অশ্রুনদীর জোয়ার 
ইতিহাসের বাঁক । 





বিদ্রোহেরই রুদ্র গানে 
দুর্গ এখন দর্ণ প্রাণে 
লক্ষ মাঁণক বাঙলা, 

উঠল ক্ষেপে আমলা । 


তেইশটি বছর হামলে ছিল 
ফৌজণ নয়া আমলা । 

এখন চোখে কামলা ওদের 
ভেস্তে যে যায় মামলা, 
সামাল দতে পারছে না আর 


[৭০] 


তেইশাঁট বছর হামলে ছিল 
পশ্চিমা সব আমলা, 

এখন চোখে কামলা ওদের 
ভেস্তে যে যায় মামলা, 
হলো স্বাধীন বাঙলা । 


স্বাধীন স্বাদে বঙলা 
পাগলা ঘোড়া কেশর ছেণ্ড়ে 
আঁধার-প্রয় আমলা । 


বাংলা দেশের রক্ত বীজেরা 
অমিয়কুমার হাঁটি 


মুক্ত যুদ্ধ কীসের জন্যে ? 
ছি“ড়তে শেকল, ভাঙতে দেওয়াল । 


সাম্রাজ্যবাদ, নোংরা শেয়াল 
সামন্তরা, সমাজদেহে ধরালো ঘণ,__ 
রক্তচক্ষু দহ৪শাসন, 

রক্ত চেখে ঘুরছে হন্যে । 

মত্ত যুদ্ধ তাদের মারতে, 

শ্রমিক কৃষক সবহারা 

বাঁচতে চাইছে বাঁচার জন্যে 





আলপনা দেয় আগুনধারা, 
গ্রাম থেকে যায় শহর পানে । 
বাংলাদেশের রক্তবীজেরা 
গোড়া-কাটতেই আঘাত হানে । 


যে য।ই বলুক 
প্ুচেতা জিত্র 


লক্ষ-মনে অশান্তি আর 

লক্ষ-মনে ক্ষোভ, 
মাগো, আমার তবুও তোর 

ওই কোলেতেই লোভ । 
যে যাই বলুক আঁকড়ে রাখ 

তোরই মহখের ভাষা, 
রোগ-ব্যারামের পথেই আমার 

সবই স্বপ্ন আশা । 
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বাংলা দেশে খান ঢুকেছে 


শিশির ভট্টাচার্য 


যাদৎ ঘখমোরে খখমো । 
বাঙলা দেশে খান ঢুকেছে 
দারুণ হুমো | 
খানের পোরা এতোল বেতোল । 
দেখতে সোনা ধরলে পেতোল ॥ 
হুকুম দলে করতে কোতল ! 
তামাম বাংলাদেশ ॥ 
বাংলা দেশে বীরমঁজবের 
অক্ষোৌহণন সেনা । 
একাট নদী রক্ত দিল 
রোসেনা-খুজলনা ॥ 
বিষম ব্যাপার দেখে পালান খানের 
মোড়ল খোন্দকার ॥ 
চক্ষে দেখেন রাশ রাঁশ সরষে ফুল 
আর অন্ধকার ॥ 





এক 


[৭২] 





রুদ্রেন্দু সরকার 


আচ্চা কাচ্চা শ্পিশ্ডির বাচ্চা 
ভাঁক্ত গদগদ খাট সাচ্চা 
লুটবেই তারা রাজ্যখান 
আববা তাদের ইয়াহাখান 
খান সাহেবের চেলা তারা 
তারা খাঁটি মুসলমান 
দেখতে পেলেই মযীক্তসেনা 
পেছন ফিরে দেয় পিঠটান । 


ভুট্টো সাহেব শোনো 
এই জমানায় কোনো 
তোমার মতন বোকা 
দুধছাড়া এক খোকা 
খেলছো পুতুল খেলা 
রক্ত চোষার চেলা 
সময় গাকতে শালা 
বলছি আজই পালা ! 





বগ্গী সারা দেশে 


অমিত বনু 


বড় বড় বাঁদরের 
বড় বড় পেট 
হলোর হে সেলে পেত 
নিয়মিত ভেট, 
হতলোকে চটাতে আজ 
তাই মাথা হোঁ্ট। 
২ 
টাক ডুমা ডুম ডূম 
শহরে কসের ধূম 2 
আজ 1ক তবে শাদ কারো, 
বরযাত্রী বাঁক আরো, 
হঠাৎ কাদের আতনাদে 
ভাঙলো কাঁচা ঘুম 2 
বাজী নয়রে বাজী নয়রে 
পন্ড়ছে শহর গ্রাম 
ছাইগাদাতে হারিয়ে যাচ্ছে 
অনেক সাধের নাম ; 
কাল যারা সব এসোছিলো 
ভগ্নীপাতির বেশে 
আজকে রাতে তারাই হলো 
বর্গ সারাদেশে । 


কোন্দেশেতে 
কুমকুম দে 
কোন দেশেতে মায়ের সামনে 
ছেলের বুকে গাল 
কোন্‌ দেশেতে নদশর মত 
রক্ত ভেজায় ধূলি। 


কোন: দেশেতে জীবন মানে 
যুদ্ধ আনবার্ধ 

কোন দেশেতে দেশের জন্য 
মরণ  শিরোধার্য । 


কোথায় এমন বিভশীবকা 
দহ্দলের হামলায় 

কোথায় আবার- বাঙলাদেশে 
আমায় সোনার বাওলায় । 


ব্রি 


আর কটা দিন সবুর কর 
সমীর দাশগুপ্ত 


কাজীগজে পাজীদের 


ধান ফুরোলো পান ফ£রোলো 


খাজনা দেব কী 2? 


বুলবুলিটা ধান খাইতো 
ভয়ে কোথায় উইড়ে গেল 
খাঁ খাঁ দুপুর বেলা 


খোকা যাইতো কদমতলা 
তারেও ডাকলে রা দেয় না 
ভাত খাওনের বেলা । 


কশীর্তনাশা ইছামতন 
ইচ্ছা আমার ইচ্ছা তোমার 
সব ভাসাবে কি ? 


আর কটা 'দিন 
সবর কর 
মাড় ভাইজ্যা দি ॥ 





স্বাধকার 
দেবী রায় 


দিকে দিকে চীৎকার-_ 

স্বাঁধকার ! স্বাধিকার ! 

জয় কার-_জয় মানবাত্মার !! 

ইয়াহয়ার পরাজয়-__ 
পরাজয় দম্ভের, 

স্বাধীনতার কাছে আজ 
পরাজয় মধ্যের ! 

তবু করে চীৎকার-_ 

জিৎ কার £ জিৎ কার ? 


[৭5] 


চলো হে অস্ত্র কাড় 
তুষার রায় 
চলো, আর লেখা নয় 
চলো যাই আগবেড়ে 
ট্রেণ্ডে দ্রেণ্ডে, চলো হে অস্ত্র কেড়ে 
সংব্রাস কার শহরে ও গ্রামে । 
সালাম জানয়ে মাজবের নামে । 
লাশের পাশেতে চলো লাশ হয়ে শুই । 
শহশদের খুনে যুদ্ধের শেষে উ্বরা 
ধানভঠ্ই ॥ 
অথচ এখানে চাঁদ বদনেরা 
সদনাঁট ভাড়া নিয়ে । 
লাচ গান করে কবৃতে পড়েন 
ঘাড়ে পাউডার 'দয়ে । 


কুম্ভীরাশ্রু করে বেতারেতে 
ওদকে রক্ত ঝরে ধান ক্ষেতে, 
চলো ওইখানে গিয়ে লাশ হয়ে শুই 
শহীদের খুনে যুদ্ধের শেষে 
উর্বরা ধান ভই। 


কাঁবতার খেলা অনেক হয়েছে 
দামী কলমের 'িবাট ক্ষয়েছে 
অনেক হয়েছে ওই মেকী ভালোবাসা 
এবার একট, মুজাহদ হও । 
চাষার পাশেতে চাষা । 








দুস্টগ্রহ 


সথণাল বন্থ চৌধুরী 

ইয়াহিয়ার দাসানহদাস 

জনাব আল ভ্‌টো-_ 
টিক্কা খানের কাঁধে চড়ে 
বাঙালীদের খতম করে 
ভেবেছিলেন প্রভূকে তার 

করবেন সন্তুষ্ট । 
হঠাৎ দ্যাখেন সাত কোট প্রাণ-_ 
মুক্তিযুদ্ধে, চায় সমাধান 
মারতে গিয়ে মরল কখন 

খান বাহাদুর টিক্কা ; 
ভয়ের চোটে বিষম খেয়ে 

ভুট্টো তোলেন 'হক্কা । 


স্বাধীনতার জন্যে এখন 
বাঙালীদের সমস্ত পণ 
“যুদ্ধে হেরে প্রভু আমার 
রবেন কি আর তুষ্ট !' 
কপাল চাপড়ে ভুট্টো বলেন. 
“গ্রহই ছিল দুষ্ট ।" 


[৭৫] 





মনসাময়শ মা 
পত্য গুহ 


সবাই বললো ইলিশমাছ 
এবার হবে ক্র 
আমার চোখে ও বাংলার 
রূপ ও মুখ্রী 


চলবরণ অন্ধকার 
দানো-নিপাতের খুন 
স“থায় ঞ্বতারায় আর 
পাঁখ ভরা দুই ত:ণ 


বালামধানের দুধ টসউস- 
মনসাময়ী মা 
রূপসা-পদ্মা করনা পরশ 
মনপবনের না 


প্রসব ব্যথা অঙ্ষেঅঙ্গে 
আগুন জন্মায় 

দু নয়নে স্নেহের হাসি 
আনে ড়া কান্নায় 


[৭৬] 


ক? ছায়া কী মায়াই না 
পাল মাটর রেশ 
ছাড়নপত্র ভিসা মানে না 
ভাষায় বাংলাদেশ ॥ 





মহখের ভাষা 
সাধন। মুখোপাধ্যায় 


বুকের পাটা ফাীলয়ে বলে পাঠান, 
মুখের ভাষা যমের বাড়ী পাঠান । 
তখত পরে বাদশা করে রাখি, 
বাঙাল বলে পাঁজরা-গোণা বুকে, 
মুখের ভাষাটনকুন থাকুক মুখে 
ধানটা কাড়ঃন্‌ জান্টা কাড়ন্‌ 
কাড়ন্‌ যা বাদ বাক ॥ 


বলুন দোখ ব্যাপারটা কী ! 


মনোরগুন চট্টোপাধ্যায় 
[এক] 
এই শহরেই তুমি আছ আঁমও আছ 
শহর বড় জালম-_ 
অথচ দ্যখো আমরা আছ, 
হৃদয়টাকেও দুভাগ করে মনের কাছাকাছি । 
[দুই] 


বাংলাদেশটা আপাঁন নেবেন পণ করেছেন, আপাঁন নাক কঠিন হিয়া । 
সাঁত্যই মানুষ মেরে দিলদারয়া আপাঁন নাক ইয়াহয়া ! 





বলুন দোঁখ ব্যাপারটা কী আপাঁন নাক পাঠান ! 
মেল-ব্রেনে বোঝাই করে কেন যে বেকার সৈন্য পাঠান ; 
িংপঙের মদত নেওয়া এখনো কাটান, এখনো কাটান__ 
বলাছি ভাই সাফ-্ুতরো একেবারে খাঁটি 

জের চালে নিজেই পেলেন শহধাই পোড়া মাটি । 

এন করেই জাহান্নামে নিজে গেলেন সঙ্গ নলেন কাকে 
ভুট্টো সাহেব ছিলেন যাও আর পেলেন না তাকে ॥ 


[৭৭] 


1ক 'বাঁচত্র দ্যাশ 
অর্ণাভ দাশগুপ্ত 


ওপার জ.ুইড়্যা মারণাস্ত্র 
এপারেতে মার 

চোখের জল শুকাইতে ভাসে 
মরা মানের সার । 

শতুরের মুখে ছাই "দিয়া 
পড়লাম যে কি ভোগে 

এপারে ও*ৎ পাইত্যা আছেন 
সর্বনাশা রোগে । 

নানান রংএর মাইর তোমার 
ক বিচিত্র দ্যাশ 

ইজ্জত বাঁচাইতে আইস্যা 
হইলাম রে ভাই শ্যাষ ! 








রাইফেলে ঠিক তাক 
দুষমন হাকিপাঁক 

খানসেনা ছোটে স্ব 
ত্রাহি ব্রাহি ওঠে রব 


পারো যাঁদ মেরে দাও 
লালে লাল করে দাও । 


[৭৮] 


জননখ 


অমরেজ্দ চক্রবর্ভা 


ছেড়ে আসা মনে পড়েছে কতো বছর কতো বছর £ 
আম তোমার নম্ট ছেলে 2 

চাই না শহর তেইশ বছর 'পছল শহর মত্ত শহর-_ 
আর ক থাক তোমায় ফেলে ! 

প্*ড়ে রইল দাবার 'ঘ-াট নেশার পাশা, 

ভালোবাসা মনে পড়েছে, সশস্বৰ আজ ভালোবাসা ॥ 





সদ্য শখ পদ্য আম তোমার কাছেই, 


শিবাজী গুশ্ড 


বাংলাদেশ বাংলাদেশ বকের মধ্যে গান । 
আগুন ঘিরে পুড়ছে দোখ যতেক আভমান ॥ 


তোমার ঘরে ফসল জহলে উঠোন জুড়ে রাত । 
চোখের জলে তোমার দিকে বাড়িয়ে থাকি হাত । 


তোমার গাছে আমার আছে বাগানভরা ফল । 
এখন তবে সময় হলো ভাঙলো যত ভূল ॥ 


আকাশ জন্ড়ে জোছনা ফোটে উড়াল দিলে পাখি £ 
কোথায় যেন মাদল বাজে পায়ে আদি বাশ ॥ 


৭৯ 


খানরা সব কাবার 
অশোকরঞ্জন রায় 


শুন্ছো ভায়া ইয়াইহয়া 
খবরটা খুব জবর, 

বাংলা দেশ খেপেই শেষ, 
তোমার নাকি কবর । 
প্যাটন হ'বে মটন এবার, 
স্যাবার জেট সাবাড়, 

লাখ মুীজবের মারের চোটে 
খানরা সব কাবার ॥ 





[৮০] 





বৃষ্টি এলো বাংলাদেশে 


প্রদীপ রায় চৌধুরী 


আয় বৃম্টি কেপে 

পিশ্ডি উঠুক কেপে 
ফুলে উঠুক পদ্মানদশ 
পাক সেনারা আসবে যাঁদ 
আসমানে এ কড়্‌ কড়াৎ 
টকা খানের কুপোকাত ॥ 


ভটর ভটর ভূটো সাহেব 
ভেলিক দেখে হলেন গায়েব 
বকর বকর কোথায় বাত 
ছটর ফটর সারা রাত 
জনাব আলা বাঁচাও জান 
চাচা বাঁচায় আপন প্রাণ ॥ 


ওপার বাংলায় গুরুম্‌ গরম 
এপার বাংলায় ভাঙ্গলো ঘুম 
মৃক্তসেনার জোর লড়াই 
ইয়াহয়ার ভাঙ্গছে বড়াই 
লক্ষ মীজব হু পিয়ার 
কব্জায় এলো ম্গীক্ত-দ্বার ॥ 


সাপ-বাধ-নানযের ছড়া 
হরপ্রসাদ মিত্র 


ভাত দিয়েছি, পাট দিয়েছি, 
চাদয়োছ,_ তবু 
সমান সমান বখরা তো নয়, 
ও"রাই হবেন প্রভু ! 
খাজনা নিলেন কষে, 
দেশাবদেশের বারুদ ঠেসে 
আগুন দিলেন দেশে । 
বাংলা আমার ভাষা, ওরে, বাংলা 
আমার আশা, 
বাংলাদেশের বুকে আঘাত হানলে 
সবনাশা-- 
তখন কি আর সয় 2 
পদ্মা তখন গঙ্গাতে বয়, 
গঙ্গা ক চপ রয় ? 


ক্ষেত-খামারে পাঠশালাতে মান্দরে 
মসাঁজদে 
দুই বাংলার দেবতা জাগেন তার 
প্রতিফল দিতে । 
সাপের সঙ্গে বাঘের সঙ্গে 
আমরা করি ঘর, 
বুক চিরে তো দেখিয়ে দিল্‌ম 
নেই মোটে ভয়ডর 
সব বাঙালীর নিভ'র এক মানুষ 
মুীজবর 


[৮১৯] 





ছড়া 
রমেন দাস 


এপার বাংলা ওপার বাংলা 
গাঁধাখানে চর, 
তার মধ্যে হঠাৎ জাগেন 
শেখ মুজিবর । 
মুঁজবরের মহল্পীয়ানায় 
পিশ্ডি ওঠে কেপে 
মূন্সীরা কয় নতুন কথা, 
নতুন চালে, মেপে। 
যায় ইজ্জত মান. 
পদ্মা গঙ্গা ধলেশ্বরী 


গায় বাংলার গান! 


পূর্ণ করো প্রিয়তমা 
জুনীলকুমার নন্দী 


তোমার আমার মধ্যে কেমন ফেললো ছায়া 


ফেললো ছায়া ডাইনীবাঁড, 
ডাইনীবুঁড়র কারসাজ""* 


হয়ে 
মুখ ঘারয়ে 


বদলে বসন 
আমার চোখে ভালোলাগা 'নাভয়ে ষেন 
হয়তো তুমি বরণ করো-*" 
থাক সে কথা-- 
গাছ-গাছালির গন্ধ-মাখা খাল-নদনঈ-বিল 
দুরে রেখে 
দুরে রেখে দাঁখণ হাওয়া 
দুরে রেখে টইটম্বূর শাপলাঁদঘী 
গ্রাম-সশমানা 
আঁভমানে সরতে-সরতে 
চিকন-কাজল চোখের আড়ে 
ভিন্ন ঢেউয়ে ভাসতে থাকা । 


ঝড়ো মাথায় এমন ক'রে ফরতে হবে 
কে জানতো :""" 
কে 
তোমার গায়ে জাঁড়য়ে দিলো রক্তচেলণ, 
কন-কাজল চোখ যেন আজ 
[হজল-হজল 
আগুন রাঙা-_ 
আগুন-রাঙা তোমার চোখের 
তৃষ্ণা ঢেলে 
ডাইনীবাঁড়র জারজার ছি'ড়তে 
আমায় সাহস দিও, 
তোমার বাহুর আুঠাম কোণে 
দীপ্ত করো 
আমায় তুমি দীপ্ত করো, পূর্ণ করো 
প্রয়তমা । 


এই পারে এপারে 


কাত্তিক ঘোষ 


এই পারে সেই একলা আমি 
এপারে সেই গাঁটি**. 

সেইখানে তোর তেমনি পাতা 
স্নেহের শীতলপাট ! 


এই পারে সেই একলা আম 
এপারে তুই ঘরে: 

কেমন আঁছস নাজমা বোন 
মন যে কেমন করে ॥ 





স্বাধীনতা 
বেণী মজুমদার 


বাংলাদেশের সবার মনে 
একাট মাত্র চিন্তাই, 
মুক্ত দতে হবে এবার 


বাংলাদেশের ছিনতাই । 
[৮২] 


বর্গ এলো দেশে জীবন ও মরণের ছড়া 


শুভ মুখোপাধ্যায় তুলসী মুখোপাধ্যায় 
দানাপাঁন বন্ধ এখন জীবন জীবন জীবন রে 
বন্ধ দানাপান অরুণ বরুণ কিরণ রে 
রাহম চাচার দুহাত ভরে চলার পথে ছ:টছে আলোর বান 
লাল ফতোয়াখানি জীবনরে ! তোর নামই কি মুীঁজব 
তাই বন্ধ দানাপাঁন রহমান ! 
[দিন দুপুরে ওরা যে 
ভাই করছে রাহাজান মরণ মরণ মরণরে 
তাই রাঁহম চাচার দুহাত ভরে ধাল ধূসর বরণরে 
লাল ফতোয়াখান থেকে থেকেই কাঁপিস কেন ডরে 
আজ বন্ধ দানাপান । মরণরে ! যা ইয়াহয়ার ঘরে ! 





বাংলাদেশের ছড়া 
দৈয়দ কওসর জামাল 


শান্তাঁশিষ্ট চিরসবুজ বনের মধো ঘর 
কোথেকে যে উঠলো হঠাৎ কালবোশেখঈ-ঝড় । 
সেই ঝড়েতে ছিটকে এলো পশ্চিমের এক পাঁখ 
বাঁচিয়ে তাকে আদর করে ঘরের মধ্যে রাখি । 
দুদন পরে ডানার জোরে সেই পাঁখটা শালিক 
বললো হে*কে সে নাক আজ সারা দেশের মালিক ! 


সুখের ঘরে দুঃখ দিতে আসবে এবার যারা 
পণ করেছি লাঠি নিয়েই করবো তাদের তাড়া । 


এপার নদী ওপার নদ মাধাখানে চর 
ধা িছ: সব উড়িয়ে দিলো সেই বোশেখী-বড় । 


[৮৩] 


বরে খন 






ঝরে খুন, লাল খুন ২৬১২২১৯ 
ওপারের বাংলায় “৯১৬২২ ৪ 
তবু কেন আছো চুপ 
ভয়ে নাক লজ্জায় ! 
এপার বাংলা ওপার বাংলা 
তুমি আম সব এক রেণুপ্রভা দাম 
রোশনারা, ম্াজবর এপার বাংলা ওপার বাংলা 
এই নামে ভরা আজ মধ্যে নদশর ঢেউ 
বাঙালীর প্রাতঘর । সেইখানেতে জল আনত 
ঘোমটা ঢাকা বউ 
জেগে ওঠো, ভুলে যাও সেইখানেতে উঠতো ফুটে 
হিন্দ না মুসলিম, রঙ বেরঙের ফুল 
হাতিয়ার তুলে নাও দোয়েল কোয়েল ডাকত কত 
প্রাতশোধে রাক্তম । শিস দিতো বুলবুল 
সেইখানেতে সোনার ফসল 
ফলতো মাঠে মাঠে 
একই সূর্য রও ছাঁড়য়ে 
বাংলা দেশের ছড়া আজও যে যায় পাটে 
সুনীল হাজর। 
ঝা কুড়তাক বা একই আশা, দীপ্ত ভাষা 
ধম” ফেলে বোরয়ে এলো একই মায়ের ছেলে ; 
মাথা তুলে যেই দাঁড়ালো লড়াইতে আজ উঠলো মেতে 
গোটা মানুষ সমাজ মোলো বোমার আগুন জেলে । 
বাঁ কুড় তাক্‌ বা ঘর দোর সব জবালিয়ে দিল 
ভাই ভাইকে মেরে ; 
ছন্টলো খয়ের খাঁ! প্রাণের ভয়ে আসছে সবাই 
ওপার বাংলা ছেড়ে । 


[৮৪৭ 


সেই কুমীরের ছল 
স্বাতী চক্রবর্তী 


আগুন লাগায় আগুন লাগায় 


বান্দা পাঠান দল, 
কান্না কাঁদেন ভুট্টো সাহেব 
সেই কুমরের হল । 


ইয়াহয়ার হক্কাহ্‌য়া 
লাগ ভেল্কীর খেল, 


রাত পেরোলেই ফ্যারয়ে যাবে 


খান সেনাদের তেল । 


বাহবা 
রজত সেন 


দিনের বেলায় নামাবলী 
রাঁত্র হলেই গাল__ 
গণতন্ত্র জবাই করে 
দেশপ্রেমের বাল ! 
আরে সারারা'"'রা-""রা""" !! 
[২] 
দিনের বেলায় আমার বাহন 


রাত্র হলেই বলাৎকার-_ 


সোনার বাংলায় জৰাঁলয়ে আগুন 
ইয়াহিয়া চমৎকার ! 


(ব্রাভো ! হাউ সুইট ইউ আর!) 


তাই দেখে না ব*বাববেক 


উঠলো কেদে ফরপিয়ে 


পাঠিয়ে দিল ঘূদ্ধ জাহাজ 


আর কিছু তেল লাকিরে 


আরে সারা''-রা""'রাণ" !! 





মানুষ ধরেই খান 


শিপ্রা আদিত্য 


টাপুর টাপুর বমটি পড়ে 
দেশ হ'ল খান: খান 
খানের রাজা মান করেছেন 
মানুষ ধরেই খান। 


খাঁন খাঁনাদের খুন খারাবি 
জাগয়ে দল আজাদ দাবা । 
বাংলা জবড়ে উঠল তুফান 
বয় দরিয়ায় খুনের বাণ । 


খানা ডোবায় ভবে মরে 
যত খুনাঁ খান 

ফাঁকির ভেবে মুড়ে পড়ে 
চীনের কড়া জান। 

খোজা রাজা ইয়াহিয়া 

তোর “নারা”-তে কাঁপে হিয়া । 

বাংলা দ্যাশেতে গিয়া 

মালুম পেলি মরদে ॥ 

দোখয়া বাঙালী গাজী 

কান্ধে ইয়াহয়া পাজী । 

নাটে নামে মাও কাজী 

বেহ হস হয়ে দরদে ॥ 


পৃতুল রাজা 
পার্থ চট্োপাধ্যায় 


পুতুল রাজা টিক্কা খান 
পরের হাতে হক্কা খান 

যখন তখন হুমাঁক ছাড়েন 
চুমাক দেওয়া কোর্তা পরেন 
থেকে থেকে চকনকে ওঠেন 
দেখেন যাদ পোলাপান । 





বাংলা দেশের হড়া 
কমল সাহা। 


১ 
ভালোবাস লাল ফুল 
ভালোবাস বারশাল 
নরম মাটির ঘ্রাণ 
ভালোবাস চিরকাল । 
লাল য়া ইয়াহিয়া 
ভালোবাস তোমাকে 
ফাঁক পেলে মাথা নেবো 
পানতুয়া বোমাতে । 


৯ 
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে 
কবরখানায় কে 2 
গাল চলছে বোমা পড়ছে 
শকুন রাজার বে! 


[৬৬] 





বগীর ছড়া 
মুণাল চট্টোপাধ্যায় 


শ্যামল মাঁট শক্ত মানুষ 
নদী নালার ফল্গুধারা | 
রক্তাতিলক তাদের ভালে 
মকর যোদ্ধা শহীদ যারা । 


ধানের ক্ষেতে বগণহানা 
বাহু বলে খেণাতে হবে । 
গোঁঙয়ে তাদের সাগর পার 
জন্মে যেন আসে না আর । 


এপার ওপার বেড়ার বাঁধ 
কোন বাধা থাকে-না আর ॥ 
এঘর থেকে ওঘর যেতে 
শেকল যেন বাঁধে না পায়ে । 


[নিজের ঘরে নিজেই রাজা 


পোদ্দারী তো সইবে না কেউ । 


হাতা জুতো বগলদাবা 
একছনুটে দিক পগার পার । 


বাংলা ছড়া 
প্রভাস সেন 


নকুল চাচা রথে চলেন 

ভুটো ধরেন ছাতি 
ইয়াহিয়া লটর পট 

মজব মারেন লাথ ॥ 


[২] 
নলেন গুড়ের চাইতে ভালো 
গাছ খেজুরের রস 
শীতল পাঁটর চাইতে ভালো 
মা'র হাতের পরশ 
ইলিশ মাছের পোঁট ভালো 
কৈ মাগুরের ঝোল 
কিন্তু সবার চাইতে ভালো 
বাংলা মায়ের কোল ॥ 


মাজবুর দেয় ডাক 
অজয় নাগ 


মাঁজবুর দেয় ডাক আয় সব। 
দুশমন হন্ীশয়ার 

প্রসতৃত হাতয়ার 

প্রাতঘর লাখে লাখ জান সব। 


ছুটে আয় খুলে খিল 
ময়দান খাল বল 


দিলদার ঝাঁকে ঝাঁক ভাই সব। 
বাংলার দুই পার 


তোলপাড় তোলপাড় 
মাঁজবুর দেয় ডাক আয় সব। 





কী মা এমন পাপ করোছছি 


সুমিতকুমার ঘোষ 


কী মা এমন পাপ করোছি 
দুঃখ দাল, 
মা তোর কপাল জুড়ে গভীর শতে 
অসুখ ভীষণ ! 
_কোন্‌ প্রলেপে সারয়ে তাল 
তোকে এখন, 
গহন দুঃখে দঃখ মোছাই, 
দুঃখ ভুলি ; 
কী মা এমন পাপ করোছ 
_-এ পাপ প্রায়াশ্সন্ধ কেমন 2 
হু হ্‌ দুঃখে বইছে আগলে 
রক্ততোয়া নদীর মতন 
বুকের মধ্যে ফুসফ:সেতে 
অন্তরঙ্গ কোন প্রদাহে 
সমস্তক্ষণ 
জঞালাই, জলি 
-কোন্‌ পাপেতে 
জন্ম থেকেই এমনতরো দ:ঃখ দিলি !! 


[৮৭] 


মুঁজবের প্রাতি ইয়াহয়া 


অন্য রায় 
হে মুজিব, তুমি অস্র ছ*ড়োনা 

ছেড়োগো লবেণুস:। 
দাও মোরে তুম কারতে শাসন 

নিতে দাও মোরে ঘুষ । 
মোর বিরুদ্ধে তুলেছো যে মাথা 

সে যে বড় মহাপাপ 
আশা করোছনু_ চালাবো শোষণ 

--তুমি খাবে লালপাপ ! 
অন্যায় তুম সহ্য করোন 

ভেঙেছ হে, সব 2516, 
এক্ষণে আম স্বচক্ষে মোর 

দেখাছ সরষে ফুল ! 





বাংলা দেশ 


তমাল চট্রোপাধ্যায় 


একই মায়ের স্তন দুটিতে 
দু'ভাই রাখে মুখ 

তাতেই মায়ের হূদয় জ-ড়ায় 
গবে ভরে ব্‌ক। 





রর 


নাঁদর শাহের নাতপাতি 


অরুণ রায়চৌধুরী 


নাদর শাহের নাতপীত 
ভুটো মিয়া সেনাপাঁত। 
প্রাণটা নিয়ে কোনমতে বাঁচতে যাদ চাও 
চেলাচাম:্ডা সমেত তুমি পাণ্ডিতে 
পালাও ॥ 


বহুকাল ?পাণ্ড খেয়ে তুলেছো 
কত হিককা 
পারবে নাকো রুখতে এবার 
গজেছে আজ বাংলা ওপার 
যতই পাঠাও অস্ত্রশস্র সৈন্য 
এবং টিকা ॥ 


ধর্মকথা শানয়ে যাদের রেখোঁছলে 
ঠান্ডা, 
ংলাদেশে তারাই পু তবে লাল 
সযেরি ঝাণ্ডা 
অস্ত্রভক্ষা 'নয়ে যতই শক্ত কর গূহা 
সব গূহাকে ভাঙবে এবার মুজিবভাই 
আর তোহা ॥ 


[৮৮] 


খোকন খোকন 
জগত লাহ! 
১ 
খোকা ঘুমোি ? 
-নামা! 
পাড়া জুড়োল £ 
_ নামা! 
খোকা ঘমোল না পাড়া জৃড়োল না 
হাতে ঢাল তলোয়ার 
ব্রহ্মপুত্র পদ্মা মেঘনা 
উত্তাল দুবার ! 
৮ 
খোকন খোকন কোনখানে 
যেথায় আগুন সেইখানে 
আগুন কোথায় 2; পলাশ বনে ! 
খোকন গেছে রণাজনে ঃ 
সেখানে খোকন ক করে ? 
ডাল ভাঙ্গে না ফুল পাড়ে না 
খাঁসেনাদের খুন করে । 
৩ 
আয়রে খোকন-- 
ডাঁকস নে মা 
দুধমাখা ভাত-_ 
খাক্‌ গে £ 
ইয়াহিয়ার পিশ্ডি চাই-ই-_ 
ঢাকনা 'দয়ে রাখগে । 
পথের দিকে তাকিয়ে থাকস 
খুলে রাখিস জানলা 
ফিরব আবার হয় যাঁদ মা 
স্বাধীন সোনার বাংলা ॥ 


[৮৯] 





আঁধার রাতে 
বাংলা দেশে 


ফনাক 'দিয়ে 
চোখের জলে 
আঁধার কোলে 
প্রহর কাটে 
[বিষম ব্রাসে । 
বুকের মাঝে 
কাঁপন জাগে 
এ যে হোথা 
যায় যে দেখা 
বন্দুব হাতে 
জন্তু নাচে 
আগুন জলে 
বাংলা দেশে । 
ভুট্টো হাসে 
আমন নাচে 
গোবর পোড়ে 
ঘটে হাসে 
বোৌ-এর বুকে 
মাথাঁটি গুজে 
জনজএর ভয়ে 
চেচিয়ে ওঠে 
বীর যোদ্ধা 
ইয়াহয়া । 


ইতিকথা 
হরিপদ পাত্র 


শোনাই শোন শোনাই শোন 

ইয়াহিয়ার ইতিকথা । 
বাংলাদেশের রসদ খেয়ে 

পেটটা যে তার হচ্ছে মোটা । 
লোভের নেশায় মত্ত হয়ে 

ডিগবাজী খায় রাস্তা গোটা । 


তাই না দেখে মাজব ভাই 
করল দাবী স্বাধীনতাই । 

স্বাধীনতার নামাট শুনে 

ইয়ার-চোখ আকাশ পানে । 
আকাশ হতেই প্‌বের পানে 

প্যাচ কষে তাই মনে মনে । 
পেটের জবালা বড় জৰালা 

এ জবালা তো সইতে নার ' 
ভেবে ভেবে লাঁফয়ে ওঠে 

জ্ঞানলোপাটে মার, মার । 


চরাক ঘঃরে ! চরাক ঘ:রে ! চরাঁক ঘুরে! 





[৯০] 





এক দুই তিন 
শান্তনু দাস 


এক দুই তিন 
ইয়াহয়া বেবূনের 
ফরলো এ দিন । 


চার পাচ ছয় 
বদহজমে গোলমাল 
এই তো সময় । 


সাত আট নয় 
পতাকা তুলতে গেলে 
কিছ খন হয়। 


আট নয় দশ 

শেষ হ'ল জানোয়ার 
কত কাল মার্কাঁচন 
জোগাবেটা রস। 


[২] 


মুজিব মাজব ডাক পাড় 
মাজব গেছে খান বাঁড় 
আয়রে মুঁজব ঘরে আয় 
খুন মাখা মাস কাগে খায় । 


রটে 
রো 
শি পালি 


ল্বাহুভ্লাকুদকিসসি 





আক ভরা 
আব ভল্মম্াহত্নু 


উই ই ক 
স্মুন়োলস্মুতেোা আব যাবে 
ুরত্য্ার বাধ আ্বাখ ॥ 


বনে বাঁধবে তাল ভ্কান্্লা 
ভুবাতবির তকে শখ 

স্মাল্লাাদ শ্োছ্ছে শ্ম্মীছললা গলে 
জ্বাত্নবের ্লে শঙ্মাছহ তন ॥। 


হাক আক রা 
ইাাক্কে্ বুরকি শ্যাশ্গা্ম শীদতত্ি 
স্গঠতম্মহর্বকে ম্ভান ॥ 


বেলায় কপার ম্তিসমল তকে 
হ্যুীজ্মব্মে বাতি ত্য 2 
₹তিনল্রাহ ভিত তস্নান্াম্মবান্বক 
স্বাশ্কা্লা তত্রবেলে ত্্ট ॥ 


(1 » এ 
ক্মােলেল ্বি্গাত আনল্নেক শীসিিজ্ঞা 
বে কেরেছ কে ও 
লক ক্যহ্মহুড্ডে এএকটুখখীলে 
আন্না এনে তে ॥ 


বক্লাত্ধাম পাবে ভাব হাটা 
বাবা বহতা চ্চাভল 
ুাহ্ডুজাশীক্র তা ব্ভাকজ্ছে 


হাশভভতত্তে আআত্ৰবকাভা 1 


[১০ 





বাংলাদেশের ছড়া 
কামাল আহ্ন্বুব 


ল্ক্তচ্গেষা হ্যা খাঁ জহ্লাছে 
বাঙালশদের বললে হোঁকে, 

“কিজ্ভা দো । 
মানুষ মেলে খান-সেনার্া চালায় মোৌজ 
দেশ্প বাঁচাতে যুদ্ধে সাজে মনীভুকফ্ষোজ্ ॥ 
হানাচিত্রে রক্ত দমে আকন টান, 
বাংলাদেশ মোটেই নক পাঁকস্তান ॥ 


[১৯১৩] 





তব পাতে ্ান্া তেস 


€ক্িজআত্েন্ডু ৩৭৭ 


সহাীীক্বল দে িডিকে 

ও্নন্ব শান ভুযঈভ্ভডক্মে 

ভন তুল্য আবার 
শক্নবহহুূভল হ্বুরে যায় 
শদিজ্ভ্মশীতৈ হাঁজ্দিলা 

₹কত্যা তেব প্ন্নযা তক 8 


৯১০ 





ছদেহশখতা যান 
তশ্গাজ্নবাম্স আলাবকা 'ক্লিজ্দিক 


ছেহ্‌খ্ধতা যান 
দেই তা যান 
বাংাদ্তার্পে ভক্ত হে 
ালন-স্শাঞ্জালা হ 
হা স্াভ্ক ক্তাহ্মন্নে তাবু 
শো বালুুদি আল বাম্াল £ 
কওামতন মত 

হ্াজ্কাল 

হাভ্লাজর 
খ্বানল্ব- পাতাল ॥ 
ব্যংভ্বাদ্তাত্পে আহক জ্াশ্পিন্নে 
ছেহুখখতা হান ॥ 


ছু 





শাঁটি হুড 
ভালা তচীর্ুীী 


ছত্ডর ছহড্ড হজ 

শলখীভ্হর যখ্খনল্‌ “ায়ের তলায় 
সমানে জা মভ ॥ 

হক্ব হজ হুড 

ব্রক্ত দয্ে হুড়িকৃতি হচ্চে 
বক্কর 21ঁউভড়ভা ॥ 


৯৬ 


